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বালা ছছড়াক্র সালাভ্ভল্ 


রবান্দ্রনাথ ষদচচ্ছভাপমান মেঘের সঙ্গে বাংলা ছড়াগুলিকে তুলনা করে 
বলেছেন £ “উভগ্লেই পরিবর্তনশীল; বিবিধ বর্ণে রাঁঞ্জিত বায়ুপ্রোতে যদচ্ছ- 
ভাসমান । বাষ্তাবক লোকস্াহত্যের বাভন্ন উপাদানের ক্ষেত্রেই যাঁদও এই 
পাঁরবর্তনশশলতা লাঁক্ষত হয়ে থাকে, তব বাংলা ছড়ার ক্ষেত্রেই এই 
পাঁরবত'“নশলতার মান্না ষেন সবাধিক। 


ব্যক্তীবশেষের রচনা সকলের উপভোগ্য হতে পারে, কিন্তু তাকে ইচ্ছামত 
পারবার্তত করার আঁধকার কারো নেই । কেবল লেখক নজেই প্রয়োজনবোধে 
এক সংস্করণে প্রকাশিত রচনা অন্য সংস্করণে পরিবর্তন করার আধকারণ 
এবং প্রয়োজন বোধে পাঁরবর্তন করেও থাকেন। কিন্তু লোকসাহিত্য যেহেতু 
সংহত সমাজের সংষ্টি ব্যম্টির সংঞ্ট নয়, তাই এক্ষেন্রে ব্যান্ত্গত মালিকানার 
রীতি প্রযুন্ত হয় না। অর্থাৎ একই উপাদান, একই রচনা 'বাভম্ন জনের 
হাতে পড়ে 'বাভন্ন রকম রূপলাভ করে । তবু লোকসাহিত্যের অপরাপর 
উপাদান যেমন--প্রবা, ধাঁধা, গান কিংবা লোককথার তুলনায় ছড়ার 
রাজ্যেই পাঠান্তর কেন সবাধিক লক্ষিত হয়ঃ বত'মান প্রবন্ধে আমরা (বিশেষভাবে 
সেই বিষয়েই আলোচনা করবো ॥ কিন্তু তার আগে আমরা কয়েকটি ছড়ার 
প্যঠান্তর উদ্ধার করাছ। 


সাহত্য পরিষৎ পাঁত্রকার ১৩০৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় “ছড়া” পায়ে 
কুঞ্জলাল রায়ের সংগৃহীত একচল্লিশটি ছড়া প্রকাশিত হয়েছে । তন্মধ্যে দশ 
সংখ্যক ছড়াটি ছল-- 


আগুন বাহ৬ু 
ঘোড়াডুন সাজে, 


লোক-সংস্কৃতি ঃ নানাপ্রপঙ্গ 


লাল ঘেঘর, 
ঘাঘর বাজে, 
বাজাতে বাজাতে 
চঙ্দেলা ভুলি, 
ডুলি গেল সেই কমলাপুল?, 
কমলা পুলীর িয়েটা 
সূর্ঘি মামার বিয়েটা 
হাড় মড় মড় কেলে 'জিরে, 
রুস্থম কুসুম পানের বিড়ে, 
চল পিয়ার হাটে যাই, 
হাটে যেয়ে কি খাই, 
পান কোশাটা কিনে খাই, 
একটি পান ফোঁপিরা, 
দু সতীনে ঝগড়া 
শান্তের উপর ধেয়ে নাচে, 
জল তোলাবার বয়স আছে, 
দিনের ভাগে খায় কি? 
কেলে গোরুর দুধ, 
তেল কুচ্‌কুচ: বেগুন ভাজা, কুচ: ॥ 
এই ছড়াঁটরই আর একট পাঠান্তর কুঞ্জলাল রায়ের সংগৃহীত চোদ্দ 
সংখ্যক ছড়ায় বিধৃত হয়েছে_ 
আগ্যাডোম বাগ্াডোম ঘোড়াডোম সাজে । 
ডান 'সগাঁড় ঘণ্গ;র বাজে ॥ 
বাজতে বাজতে পড়লো ধূলি। 
ধুলি গেল মোর কমলাপুলি ॥ 
কমলা পলির টিয়েটা । 
সার্ধ্য মামার বিয়েটা ॥ 
হাড় মড় মড় কাল 'জিরে। 
রন্গন কল্দুন পানের বিশ্ড়ে ॥। 
আয় লঙ্গ হাটে ধাই। 
পান সুপার 'কিনে খাই ॥। 
একটী পান কোঁকড়া । 
মায়ে 'বঝিয়ে ঝগড়া ॥ 


বাংলা ছড়ার পাঠাস্তর 


পান খাবি না খাল খাবি। 
টোস্কা মেরে চলে যাব ॥ 

নাচ দুল্লারে ব্যাঙের কুটণ। 
ঝাপ দিয়ে দিয়ে একটণ মুটী ॥। 


এই* একই ছড়ার আরও একাধিক পাঠান্তরের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে 
বিভিল্ন জনের সংগ্রহে । যেমন ডঃ বিজন বিহার ভট্রাচা সংকালত 
€ ] শ ৫. 
ছড়াছাঁড়' (১৩৫৪) প]স্তিকায় এই ছড়াটিরই ঈষৎ পাঁরবার্তত এক রুপের 


“সন্ধান মেলে 


আযাংটুল ব্যাংটুল ঘোড়াটুল সাজে । 
ঢাল মেঘর ঘোঘর বাজে ॥ 
বাজতে বাজতে চলল ডুলি। 
ডুলি গেল কমলাপুলি ॥ 
কমলাপীল টিয়েটা। 
সায্যমামার বিয়েটা ॥ 
আয় রঙ্গ হাটে যাই। 

পান সুপারি কিনে থাই ॥ 
একট পান ফোঁপরা। 

মায়ে 'বিয়ে ঝগড়া ॥ 

হলুদ বনে কলংদ ফুল । 
মামার নামে টগর ফুল | 


ম্শদাবাদে এই ছড়াটির অন্য যে এক রূপ প্রচালত আছে 
সেটি হল-_. 


আগডন, বাগডম, 

সাজে কুজে। 

থনকু বাঁধে খুকু খাই, 

ছেন খুকু দুঃখ পায়। 

হেন কা ছটা পানের বাটা, 
তুলে আনগা' কাপাস কোটা 
ইলির ডুয়ে দিলি ফল, 

শাক শীতল কামরা ॥ 


৪ লোক-সংস্কৃতি ঃ নানাপ্রসঙ্গ 


রবান্দ্রনাথ সংগৃহীত এই ছড়াটির চারটি পাঠের মধ্যে একটি পাঠ উদ্ধার 
করা গেল - 
আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে । 
ঢাঁই মির:গেল ঘাঘর বাজে | 
বাজতে বাজতে প?ল ঠুলি। 
ঠুলি গেল কমংলাফুলি ॥ 
আয় রে কমলা হাটে যাই। 
পান গুয়োটা কিনে খাই ॥ 
কাঁচ কুমড়োর ঝোল । 
ওরে জামাই গা তোল ॥ 
জ্যোৎস্নাতে ফাঁটিক ফোটে-- 
কদম তলায় কেরে। 
আম তো বটে নধ্দ ঘোষ _ 
মাথায় কাপড় দে রে।। 
এবারে অন্য একাট ছড়ার পাঠান্তরের সন্ধান নেওয়া যাক । 
সাহত্য পারষং পত্রিকায় প্রকাশিত [ ১৩০৩, বৈশাখ ' কুঞ্জলাল রার 
সংগৃহণত চাল্লশ সংখ্যক ছড়াঁটি হল ঘুমপাড়ানর ছড়া, যেটির সঙ্গে আমর? 
সকলেই পাঁরচিত - 
তালগাছ কাটম । 
বোসের বাটম ॥ 
গৌরী গো বিঃ । 
তোমার কপালে বুড়ো বর 
আমি কর্ধো ক ॥ 
চোখ থাক তোর মা বাপ, 
চোখ খাক তোর খুড়ো । 
এমন বরকে বে 'দিয়েছে, 
তামাক থেকো বুড়ো ॥। 
বুড়োর নল্‌ গেল ভেসে। 
বুড়ো তার্মাক খাবে কিসে ॥ 


রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই ছড়াটির আর একটি পাঠ সংগ্রহ করে প্রকাশ 
করেছিলেন । রবীম্দ্রনাথের সংগ.হাীত ছড়াটি ছিল এইরকম-- 


তালগাছ কাটম বোসের বাটম গোরা এল বি। 
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কাঁ॥ 


বাংলা ছড়ার পাঠাস্তর 


টগকা ভেঙে শঙ্খা 'দিলাম, কানে মদনকড়ি ॥ 
বিয়ের বেলা দেখে এলুম বুড়ো চাপদাড়ি ॥ 

চোখ খাও গো বাপ- মা, চোখ খাও গো খুড়ো। 
এমন বরকে বিয়লে দিয়েছিলে তামাকখেগো বুড়ো । 
বুড়োর হ*কো গেল ভেসে, বহড়ো মরে কেশে। 
নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে। 

ফেন গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে ॥ 


এইবার যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত 'খুকুমণির ছড়ায় প্রকাশিত 
২১১ সংখ্যক ছড়া উদ্ধার করা গেল-__ 


ধন ধন ধন, 
বাড়ীতে ফলের বন। 

এ ধন যার ঘরে নাই 

তার কিসের জীবন ? 

তারা কিসের গরব করে ? 
আগুনে পুড়ে কেন না মরে? 


পরবতাঁকালে ড£ আশহতোষ ভট্টাচার্য তাঁর “বাংলার লোক-সাহত্য' 
গ্রন্থের ২য় খণ্ডে এই ছড়াটির কয়েকটি পাঠান্তর প্রকাশ করেছেন। বধণ্মান 
থেকে সংগৃহশত ১৯ সংখ্যক ছড়াঁট হ'ল-_ 


ধন ধন ধন। 
বাড়তে নটের বন। 

এধন যার ঘরে নাই তার বৃথায় জীবন ॥। 
তারা কিসের গরব করে । 

উনহনে পুড়ে কেন না মরে॥ 


২৩ সংখ্যক ছড়াটি হ'ল-_- 


ধন ধন ধন 
দর্প নারায়ণ ॥ 

এ ধন যার ঘরে নাই সে কিসের গরব করে । 
এ ধন যার ঘরে নাই সে বৃথায় জীবন ধরে ॥ 


শেষোন্ত ছড়াটি বাঁকুড়া জেলা থেকে সংগৃহীত । 
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এইবার রবণন্দ্রনাথ সংগৃহীত ৬২ সংখ্যক ছড়াটির পাঠ উদ্ধার করা 
গেল-- 
হরম 'বাবির খড়ম পায়। 
লাল বাবর জ্‌তো পায় ॥ 
চল, লো বাব ঢাকা যাই-_ 
ঢাকা গিয়ে ফল খাই। 
সে ফলের বোঁটা নাই ॥ 


অপরপক্ষে মোহাম্মদ সিরাজংদ্দীন কাসিমপুরণী সংকাঁলত “লোকসা'হত্যে 
ছড়া' গ্রন্থের ৩৭ সংখ্যক ছড়া'টি হ*ল-_ 


অরম 'দিদির খড়ম পায়। 
লাল দিদির জতাপায়॥ 
আয় লো দিদি ঢাকা যাই, 
ঢাকা যাইয়া ফল খাই ॥ 
এই ফলের গুটা নাই। 
খাইলে ফল মরণ নাই ॥ 


কাসিমপুরীরই নেত্রকোণা থেকে সংগহীত অনুরূপ ছড়াটি হ'ল-- 


নরম বিবির খড়ম পাও, 
উঠ-ঠ্যা বাব কালাই খায়। 
কালাই খাইয়া ঢাকা যাও । 
ঢাকা গিয়া ফল থাও ॥ 

এই ফলের গটা নাই। 
খাইলে ফল মরণ নাই ॥ 


এ'রকম উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যেতে পারে। কিস্তু উদ্বাহরণের 
আ'ধক্য আর না ঘাঁটয়ে এইবার আমরা ছড়ার এই বিভিন্ন পাঠান্তরের কারণ 


বিশ্লেষণে প্রয়াস হব। 


কাঁবতায় যেমন একটা ভাবসঙ্গতি রক্ষা করার আবশ্যকতা আছে, ছড়ার 
ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই ; বরং ছড়ার ক্ষেত্রে আদ্যস্ত যাঁদ 
ভাবসংহতি বজায় থাকে, তবে তাতে ছড়ার মধাদারই হানি ঘটে । আঘদশ* 
ছড়ায় তাই একটি অখণ্ড ভাব 'কংবা ভাবনার পাঁরবর্তে হ্ছান লাভ করে 
অসংঙগ্র কয়েকটি ভাব, টুকরো টুকরো 'বিচ্ছিষ্য কয়েকটি ছাব। আর এই 
কারণেই অনেকেই ছন্দোনমিণত কৌশলকে অবলম্বন করে ছড়া রচনায় 


বাংলা ছড়ার পাঠাস্তর ৭ 


প্রয়াস হন। সম্পূর্ণ একটি ছড়া রচনার ক্ষমতা কিংবা অবকাশ না থাকলেও 
অনেকেই পণ্রন্ত বিশেষে, কখনও বা বিশেষ বিশেষ শব্দ প্রয়োগে নিজস্বতার 


স্বাক্ষর রাখেন । এক্ষেত্রে ছড়ার মূল কাঠামোটি কিন্তু বজায় রাখা হয়। 
এইভাবে একটি ছড়ার পাঠান্তর ঘটে । 


আবার অনেক সময়ে আনচ্ছাকৃতভাবেও ছড়ার অংশবিশেষ পাঁরবার্তত 
হয়ে যায়। লোকসাহিত্যের ছড়া স্ম:তি নিভ'র হওয়ায়, অনেক সময়ই 
তা সম্পূর্ণ না হলেও পংন্তি কিংবা শব্দীবশেষ মানুষ 'বিস্মত হয়ে যায় 
তারপরে ছন্দ বজায় রেখে 'বিম্মত অংশ নিজের পছন্দমত শব্দ বা চরণে 
পূরণ করে নেয়। এই ব্যাপারে অবশ্য নারণদেরই বিশেষভাবে চিচ্ছিত 
করা যেতে পারে । কারণ পূর্বে আমাদের সমাজে প্রচলিত 'ছিল গৌরদান 
প্রথা । অঙ্গ বয়সেই মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হ'ত এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা 
দেওয়া হ'ত দংর-দ;রান্তরে ॥ এইভাবে কন্যা--বিবাহসূত্রে 'পিল্লালয়ে শোনা 
ছড়া স্মতিসৃত্রের মাধ্যমে *বশরালয়ে নিষে উপস্থিত হত। এক্ষেত্রে ছড়াগুলি 
একান্তভাবে স্মধতবাহত হবার ফলে স্বাভাবিক কারণেই কিছ: কিছু অংশ 
বিস্মতির গহ্বরে 'নিম'জ্জিত হত এবং পাঁরবাঁতত হত । বিশেষতঃ ছড়ার 
ক্ষেত্রে এই যুন্তি প্রযোজ্য হবার কারণ হল এই যে ঘুমপাড়ান, ছেলে ভুলান? 
নান করান প্রভৃতি দায়িত্বগুলি [িশেষভাবে নারীদের ওপরেই ন্যন্ত। তাই 
অন্পবয়সী কন্যারা তাদের শৈশবে ও বাল্যে জননখ অথবা জননী-চ্থানয়াদের 
মুখ নিঃসৃত এইসব বিষয়ক ছড়াগুলির সঙ্গে গভীরভাবে পারাঁচত হবার 
সুযোগ পেত, যা পরবতর্শকালে তাদের গাহন্ছ্য জীবনেও কাকির হত 
অনেকখানি ! 


মামু মান্রেরই কমবেশি সৃম্টির ব্যাকুলতা থাকে। কিন্তু দুভাগ্যের 
[বিষয় স:জনণ ক্ষমতা সকলের থাকেনা । এক্ষেত্রে ছড়ায় যেহেতু ভাবসঙ্গতি 
রক্ষার কোনো বাধ্যবাধকতা থাকেনা তাই ইচ্ছাকৃত ভাবে অনেকেই পংস্তি 
বিশেষ বা শখ্দ পরিবর্তিত করে নিজস্ব পধান্ত বা শব্দ যুন্ত করে স্বাধীন 
ভাবে রচনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। 


মানুষ প্রকৃতিগত ভাবেই কোনো বিষয়কে হুবহু? আঁবকৃতভাবে প্রকাশ 
করেনা, করতে পারে না। আমরা যে কোনো প্রকাশেই আঁতিরঞ্জনকে প্রশ্রয় 
দিই, অথবা স্বত:স্ফৃত" ভাবে সংযোজন--বিয়োজন নীতির অনুসরণ করি ॥ 
এভাবেও বহ- ছড়ার পাঠাস্তর ঘটে । 


গ্বতন্ত্র পাঁরবেশও ছড়ার পাঠান্তরে গুরত্বপূর্ণ ভুমকা গ্রহণ করে। 
আত পাঁরচিত-_ 
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ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বগা এল দেশে। 
বুলবৃলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবে কিসে ॥। 


__এই ছড়াঁটি পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলা থেকে সংগৃহধত ।॥ কিন্তু চট্টগ্রামে 
এটি পাঁরবার্তিত হয়ে দাঁড়াল-_ 


মাঁণ ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল গরকী আইল দেশে। 
গুলগুলিয়ে ধান খাইয়াছে খাজনা দিব কিসে ॥ 


অথার্ধ চট্টগ্রামে 'বগ্গগর চ্ছলাভিষিস্ত হয়েছে গরকী” শন্দটি যার অর্থ 
লামুদ্রিক ঝড় ॥ চট্টগ্রামের মানুষ যেহেতু বার হাঞ্গামা প্রত্যক্ষ করেনি 
তাই তাদের প্রত্যক্ষ আভল্ঞতা প্রসৃত “গরকণ” শব্দটি অনায়াসেই “বগর্গর 
স্থলাভিযিন্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে অপারচিত বুলবুলির চ্ছলাভিযিন্ত 
হয়েছে গলগুলি? | 

্ছান ভেদে উচ্চারণে তফাৎ ঘটে। আগিকতার প্রভাবে ধ্াঁনগত 
পার্থক্যও ঘটে ছড়ার ক্ষেত্রে । 


ছড়ার পাঠান্তরের ব্যাপারে অপত্যস্নেহও অনেকথান দায়ী ॥। কারণ 
গ্নেহময়ী জননখ ছড়ার মাধ্যমে আত্মজ সন্তানের প্রতি অন্তরের অন্তহধীন 
স্নেহকে প্রকাশ করতেন । ফলে সব সময় প্রচলিত ছড়ায় গতানুগাঁতক 
বন্তবা িংবা উপমায় অনেক সময় তাদের মন ভরত না। নিজেদের 
আভরুচি অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা নতুন নতুন বন্তব্য কিংবা বন্তব্য 
প্রকাশের উপযোগী শখ্দ নিজেরা সৃষ্টি করে নিতেন। যেমন আম্দুল কাঁরম 
সাহিত্যাবশারদ সংগহশত এবং বঙ্গীয় লাহত্য পরিষৎ পল্লিকায় প্রকাশিত 
[ ১৩০৯ ] নিম়়োদ্ধৃত ছড়াঁটি-__ 


আয়: চান্দ আমন: আয় । 
আইলা দেম: বাইলা দেম,, 
মাছ কুট মেজা দেম 
চড়া ঝাড়ি কুরা দম 
কলাছুল বাকল দেম- 
চান্দ- কপালে পুড্স ॥ 

পরিবাতত হয়ে দাঁড়ায় 
আগ্নং চাম্প আম চাম্ব। 


কলা দিম- মোলা দিম" ; 
ধেয়ন গ্রাইয়র দৃধু দিম: 


বাংলা ছড়ার পাঠান্তর ৯ 


গাইয়র- নাম চুঙুরা, 
ডেকার নাম ভূঙ্‌রণী ॥ পৃডুসং | 


[বিপরণতক্রমে অনেক ছড়া শিশুরাও আবত্তি করে আনন্দ পায়। 
উচ্চারণের দৌর্বলাহেতু তারাও অনেক সময় শখ্দ বা বাক্যাংশ 'িরূত অথবা 
পরিবার্তত রূপে উচ্চারণ করে। ছড়ার পাঠান্তরের এও আর এক কারণ । 
যেমন নিম়ের এই ছড়াঁটি-_ 


তাই তাই তাই। 

মামার বাড়শতং যাই ॥ 
মামারত- আছে টুন্যা ভাই । 
সথ্গে খেলা খাই ॥ 

ও দ-ধে ভাতে খাই । 

চল মামার বাড়শীত: যাই ॥ 


পারবাতিত হয়ে দাঁড়াল 


তাই তাই তাই । 
নানার বাড়ীত: যাই ॥ 
ছাদ্বার দুধু খাই । 
হাদ্বার দুধ ন দিলে, 
হাতুয়া ভাঁঙ ধাই। 


তবে ছড়ার মূল পাঠ কোনাট এবং কোনগুলিই বা পাঠান্তর সকল 
ক্ষেত্রেই তা নিশ্যয় করে জানার কোন উপায় নেই। তাই ছড়ার সব কট 
পাঠই গ:রুত্বপদর্ণ, সব পাঠই সংগ্রহযোগ্য । 





বাহতল। হুড়াল্ল ০প্রক্ষা্পজে অতীত ভিজা 


পাঁথক আপন মনে পথ চলে, বেশ কিছুদূর চলার পর ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে 
কোন একটি স্নিপ্ধ ছায়াচ্ছন্ন আশ্রয়ের তলে দাঁড়য়ে পেছন ফিরে তাকায় _ 
উদ্দেশ্য কত পথ আঁতক্রম করে এসেছে, ফেলে এসেছে ইতিমধ্যে কি পাঁরমাণ 
পথ, আর গন্তব্যস্থলেরই বা কত বাকি, সে সম্পকে ধারণা করা । অর্থাৎ 
যেখানেই থামে সেইচ্ছানই হয়ে ওঠে সশ্ধিশ্থল--অতিক্রান্ত আর আঁতক্রমনীয়ের 
[হসেব-নিকেশের জান্নগ্া।॥ আমরা জীবন-পথ পাঁরক্রমা কালেও কি ঠিক 
এমনতর আচরণ করি না? জীবনের ?কছ? পধাঁয় আতক্রমণের পর ফিরে 
তাকাই - গন্তব্য ভবিষ/তের পথে হলেও দ-ষ্টি মাঝে মাঝে নিবম্ধ করি দূর 
অথবা সুর অতাঁতে। এ 'নবদ্ধ করার পেছনে এক বিচিত্র মানাসকতা 
কাজ করে । এক সময়ে যা ছিল আমাদের আত পারচিত প্রাত্যহিক জাঁবনের 
অঙ্গ, এক সময়ে তাই ঘখন অতাঁতের সামগ্রীতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তখন 
তার প্রাত এক গভণর মমত্বপনর্ণ দ:ষ্ট নিক্ষেপের তীব্র আকর্ষণ অনুভব না 
করে পারি না। এই জন্যেই বলা হয়েছে 75856 15 91%955 £010618। 
সব নতগতই যে স্ব্ণময় তা হয়ত নয়, তবু এক সময়ের পারিচিত, 
জীবন চর্যার সঙ্গে যা ছিল যুস্তঃ তার প্রাত এক প্রকার দুব্লতা আমাদের 
সকলেরই কম-বেশি থেকেই যায় । 

তাছাড়া আমাদের সভ্যতার ক্ষেত্রে যে বিবর্তনের ছন্দটি অনুসৃত হয়, 
তার মূল্যায়ণের পরিপ্রেক্ষিতেও এই পিছন ফিরে তাকানোর ব্যাপারটি থাকেই, 
মানে তাকানোটা খেয়াল খুশশর ব্যাপার থাকে না, সেখানে একপ্রকার 
আনবার্ধতার তাড়না যান্ত হয়ে যায়। 


বাংলা ছড়ার প্রেক্ষাপটে অতাঁত বিলাস ১১ 


সাহত্যকে বলা হয়েছে সমসামায়ক সমাজ জীবনের দ্পণ বা আরও 
খোলামেলা ভাষায় দলিল। সাহিত্যের শ্রষ্টা যিনি, তিনিও সবোপার 
সামাজিক জীব। সমাজ সচেতনতা তাঁর সাহিত্যে তাই স্বভাবতঃই 
প্রাতফলিত হয়। তাছাড়া শিল্পী যেমন ক্যানভাসে ভিন্ন ভিন্ন রঙের 
তুলির লেপনে চিন্রকে মূর্ত করে তোলেন, তেমনি সাহিত্য প্রষ্টা সমাজ 
জীবনের ক্যানভাসে তাঁর বন্তবাকে শিজ্পোাত্তগণণ বরে উপস্থিত করেন। 
ধ্বানকে যেমন বর্ণের প্রতীকে জীবন্ত করে তোলা হয়, কংবা প্রাণ যেমন 
অবয়বে পূর্ণতা পায় তেমন আরকি। 


ছড়ার রাজ্যেও আমরা সাহিত্যের এই ন্যনতম চাহিদা পারত হয়েছে 
দেখতে পাই । একথা ঠিকই ষে ছড়ার রচয়িতাদের মূল লক্ষ্য ছিল আবমিশ্র 
আনন্দ দান, আবামশ্র আনম্দ রসঘন পাঁরবেশের স:ষ্টি, তবু সচেতনভাবে 
না হলেও অসচেতন মন সমসামাঁয়ক সমাজজশবনের নানা উপকরণকে আশ্রয় 
করেছে । আজ এসবের অনেকই স্ম্তির যাদুঘরে রক্ষিত হবার দাবণ রাখে । 


বহু বিবাহ প্রথা দর্ধাদন ধরে আমাদের সমাজে দুষ্ট ক্ষতের মত 
[বদ্যমান ছিল, আর কত পারিবারিক জীবনে যে এই অভিশপ্ত প্রথার কারণে 
অকালে নিরানশ্দের অভিশাপ নেমে এসেছে তার আচ আর কোন সাঁঠক 
[হসাব মিলবে না। নারীকে বলা হয় সব্ধসহা ধাঁরশর প্রতীক। কিন্তু 
পাঁতসৌভাগ্যের অংশ দিতে এই সরব্বংসহা নারীর একান্ত 'বিমৃখতা। এ 
বাপারে সে চরম স্বার্থপর ॥ তাই অংশীদার সতাঁনের বিরুদ্ধে নারীর 
জেহাদের অন্ত নেই । ব্রতের ছড়ায় তার সেই জেহাদের পোচ্চার প্রাতফলন £ 


ময়না ময়না ময়না । 
সতাঁন যেন হয় না॥ 
হাতা হাতা হাতা । 
খাই সতানের মাথা ॥ 
বোঁড় বোড় বেড়। 
সতান মাগা চেড়ী।। 


দেবতার কাছে প্রার্থনার সময় সবগ্নে তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে এই 
বাসনা - 
এইজন্য আমি পুজি ভোলা মহেশ্বরে' 
সতীন হলেই যেন সরা সদ্য মরে, 
এই 'ভক্ষে মাঁগ প্রভু তব পায়, 
আশাবাদ কর প্রভু যেন সতান নাহি হয়। 


১২ লোক-সংগ্কাতি £ নানাপ্রসঙ্গ 


সতীন যন্ত্রণা যে কি আজকের পাঁরবার্তত অবস্থায় তা আর অনংমান 
করা বাবে না। তবেষে সব মহিলার স্বামীদের মহিলা বদ্ধতপ্রণীত প্রবল, 
তারা এর জবালা কিছুটা অনুধাবন করতে পারবেন ! 
বহ্দাববাহ প্রথার মত আর একটি অমানাবক প্রথা আমাদের সমাজে 
প্রচলিত ছিল গোরশদান প্রথা । এখন যাদও অঞ্টাদশশর পাবে কোন 
বালিকার 'বিবাহদান আইনত দণ্ডণশয়, কম্তু এককালে আমাদের সমাজেই 
ছিল গোরাদান প্রথা । বয়স্ক ব্যান্তর সঙ্গে দক্ধপোষ্য নাবালিকার বিবাহ 
দিয়ে আভভাবকরা কুল রক্ষা করতেন, পালন করতেন সন্তানের প্রাত তাদের 
কর্তব্য । 'কিদ্তু এই বীভৎস আচরণের বিরুদ্ধে ছড়ায় প্রতিবাদ ধ্হানিত 
হয়েছে__ 
আম কঠিালের 'পিশড়খাি ঘি ম' ম" করে, 
তারির উপর বাপ খুড়ো কন্যা দান করে। 
বাপ যায়রে নায় খুড়ো যায়রে তড়ে 
শিশুকালে বিয়ে দিল সদায় আগুন জঙলে॥। 
পিতামাতার প্রতি ভূন্তভোগণ হতভাগিন কন্যার ভর্খসনা তার হয়েছে 
অন্য একটি ছড়ায়__ 
টকা ভেঙে শখ্খা 'দিলামঃ কানে মদন-কাঁড়, 
বিয়ের বেলা দেখে এল.ম বুড়োর চাপদ্াড়ি। 
চোখ খাও গো বাপ মা চোখ গো খংড়ো, 
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাক খেগো বুড়ো । 
সম্ভতানবাহল্য বত'মানে নিন্দনীয় হলেও, কিছুকাল আগে পর্যন্ত সন্তান 
বাহুল্যকে মা ষষ্ঠীর করুণা বলে মানুষ শ্লাঘা বোধ করত এবং বহু 
সম্তানের জনক-জননী সমাজে আতারমস্ত সম্মানের আধকারী হতেন। 
একট ছড়ায় যতগনলি নক্ষত্রঃ ততগুলি ভাই পাবার বাসনা প্রকাশ করে 
বলা হয়েছে- 
চন্দ্র সব পৃজন, সোনার থালে ভোজন, 
রূপার ঘট, রুপার গাড়ু। 
আমার যেন হয় শাখা সোনার থাড়ু ॥। 
যতগযীল নক্ষত্র ততগূলি ভাই। 
নক্ষত্র পূজা করে ঘরে চলে যাই ॥ 


আজকের দিনে “গড়? কিংবা 'খাড়ুর' ব্যবহার না থাকলেও, কিছুকাল পর্বে পর্যস্ত 
এ দুটির সঙ্গে আমাদের বিচ্তু গভশর পরিচয় ছিল ॥ 


বাংলা ছড়ার প্রেক্ষাপটে অতগত বিলাস ১৩ 


একটি সে'জ7াত ব্রতের ছড়াতে প্রকাশিত হয়েছে নিম্নরূপ বাসনা $ 


সাঁঝ ভোজন সে*জাতি, ষোল ঘরে ষোল ব্রতণ । 
তার এক ঘরে আমি ব্রতীর ব্রতণ 
হয়ে মাগলাম বর, 
ধনে পুলে পৃরুক বাপ-মার ঘর ॥ 
আজকের অথণনোতিক দুরবন্থার কারণে এবং সেইগঙ্গে সন্তান জন্মের 
প্রকৃত কারণ সচেতনতার ফলে এতাদশ প্রার্থনা শুধু অভাবনীয় নয় গাত 
বলে 'ববেচিত হবে। সেই সঙ্গে উল্লেখ আধূদীনক বাঙ্গালী সমাজে ব্রত 
পালনের রেওয়াজ প্রায় অন্তহিত। 
বাঙ্গালী সম্পকে দীঘণদনের প্রচলিত ধারণা--তারা কুপমণ্ডুক এবং 
যুগ্ধীবমুখ জাতি। যদিও এীতহাসিক ভাবে এ ধারণা সমর্থিত হয়নি, 
বরং বাংলার বার ভূইঞ্া এবং «আগ্রাডোম বাঘাডোম' ছড়া ইত্যার মাধ্যমে 
বাঙ্গালী যে এক সময়ে যোম্ধৃজাতির খ্যাতিলাভ করেছিল তাই প্রমাণিত হয়। 
অন্য ছড়ার মাধ্যমেও বাঙ্গালী যে এক সময়ে যুদ্ধ ব্াস্তকে অবলম্বন করেছিল 
তা অনুমিত হয়। একটি ছড়ায় নারী প্রাথণনা জানিয়ে বলেছে £ 


পাকা ধান মর্তমান 

আমার স্বামী নারায়ণ 

যখন যাবেন রণে 

নিরাপদে ফিরে আসেন যেন ঘরে। 


সব স্ত্রীই চায় স্বামণ সোহা গিনগ হয়ে থাকতে, তাই ষংদ্ধক্ষেত্র থেকে স্বামখর 

1নরাপদ প্রত্যাবত“নের জন্য স্ত্রীকে স্বভাবতঃই ভীঞঙ্ছগন হতে দেখা গেছে 
ছড়াটিতে ॥ “রণ এয়ো ব্রত নামে বিশেষ এক ব্রত অনহণ্ঠত হত যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে গত স্বামণর নিরাপদ প্রত্যাবত€নকে আুনিশ্চিত করতে । স্বাধধনতা 
লাভের দীঘণদ্দন পরেও যাদও বাঙ্গালীদের জন্য বিশেষ কোন বাহন 
গঠিত হয়াঁন, কিন্তু এক সময়ে যে বাঙ্গালী য.দ্ধবিদ্যায় পাররশণ ছিল এবং 
নিয়মিতভাবে ষদ্ধে অংশ নিত এসব ছড়াতে অতাঁতের সেইসব স্মৃতি ফসিল 
হয়ে আছে__ 

রণে বনে আত 

বনে জনে সুয়তাঁ। 

রণে এয়োব্রত করে হই যেন গ্বামীর গো । 

যতকাল থাকব বেচে. যেন না পড়ে আমার নো ॥ 


এক সময়ে কাঁড় ছিল 'বানময়ের মাধাম। মুদ্রার স্থলাভাষন্ত ছিল 


১৪ লোক-সংস্কাতি £ নানাপ্রসঙ্গ 


এটি । এখনও লক্ষীপজজার হাড় চুপাঁড়তে গৃহস্থরা সত কড়ি রক্ষা 
করেন। তবে কড়িকে আগের মত বানময়ের মাধ্যম হিসাবে বাবহার করার 
রেওয়াজ আর নেই। একটি ছড়ায় উল্লিখিত হয়েছে £ 

লক্ষ দেবা দিলাইন বর, 

চাইল কাঁড়টি বাইর কর। 

চাইল আনিয়া দিল কড়। 

তারে করব লাড় দড়ি ॥ 


এইবার একি বহুল পারাচিত ছড়ার অংশ 'বিশেষ উদ্ধার করা গেল, 
যোঁটিতে সেকরাকে ডেকে মোহর কেটে খোকার জন্য গহনা গাঁড়য়ে দেবার 
কথা বলা হয়েছে" 
খোকা আমাদের সোনা, 
চার পুকুরের কোণা । 
বাড়তে সেকরা ডেকে, মোহর কেটে 
গাঁড়য়ে দেব দানা 


অপর একটি ছড়াতেও মোহরের প্রসঙ্গ উল্লাথত হয়েছে-- 


কচ ক'চুতি ক*চই বন, 
কেনরে কণ্চুই এতক্ষণ ? 
মোহর এল ছালা ছালা, 
তাই তুলতে এত বেলা । 

'মুহর' ফাসাঁ শদ্দ, এর থেকেই এসেছে “মোহর শব্দটি । মূঘল আমলে 
মোহর বা শীলমোহর অঙ্কিত স্বপ“মনুদ্রার প্রচলন হল । বর্তমানে তামা, দস্তা, 
রোপ্য ইত্যাদি ধাতু নিমিত মাদ্রার প্রচলন থাকলেও স্বর্ণ মদুদ্রার প্রচলন 
নেই। কয়েক বংসর আগে সীমত সংখ্যায় নেহেরুর মত খোদিত কিছ 
চ্বর্ণ“মুদ্রা বাজারে ছাড়া হয়েছিল মান্। কিন্তু সাধারণভাবে স্বণশমদ্রার 
প্রচলন আর নেই। 

রাজশান্ত যে ভাষা বা ধর্মের পৃন্ঠপোষকতা করেঃ সেই ভাষা এবং 
ধমের প্রাতি সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। বলাবাহুল্য 
সাময়িক লাভের ভাশায় ॥। একটি ছড়ায় যেন স্বামণ ফাস পড়ে, এই 
আঁভিলাষ আঁভব্যন্ত হয়েছে কেননা তখন মুসলমান শাসনাধানে ফাসা জানা 


মানুষের কদর ছিল-. 


আরশ আশ আশা 
আমার গ্বামণী পড়ুক ফাসঁ । 


বাংলা ছড়ার প্রেক্ষাপটে অতগত 'বলাস ১৫ 


বতমান যৃগকে আমরা অনায়াসে গণতন্তের যুগ বলে চিাহ্ছত করতে 
পাঁর। রাজতন্ত্র যে এযুগে অচল তা প্রায় একস্বীরত সত্য। কিন্তু 
িছ-কাল আগে প্ন্ত রাজতম্বের ছিল আড়ম্বরপূর্ণ আঁধন্ঠান, তাই ছড়াতে 
রাজার বউ, রাজার রাণণ, রাজার ঝি ইত্যাঁদ হবার বাসনা বাণ্ময় হয়ে 
উচেছে। বলাবাহূল্য আজকের 'দিনে হলে কোন রমণী রাজরাণী বা রাজার 
1ঝ হবার পারবে মন্ত্রী পত্বী বা মন্তী দুহিতা হবার আকাক্কষা জানাত। 
রাজ পাঁরবার ভুত্ত হবার বাসনা সম্বলিত ছড়ার 'কিছ অংশে উদ্ধার 
করা গেল-_ 


কৌঁড়ার মাথায় ঢাল মউ 
আমি ষেন হই রাজার বউ। 
কোঁড়ার মাথায় ঢাল 'চান, 
আম যেন হই রাজার রাণগ। 
কোঁড়ার মাথায় ঢাল ঘ, 
আমি যেন হই রাজার ঝি। 


এরোপ্লেন- রকেট ষুগে আমরা ক্রমেই গাতিবান হয়ে উঠছি, আর 
পারত্যন্ত হচ্ছে মন্থর গতিসম্পন্ন যান। একসময়ে আমাদের দেশে যে চৌদোলা 
[ছল ব্যবহারিক জীবনের আত প্রয়োজনীয় এক উপকরণ, যান, বর্তমানে যার 
সাক্ষাৎ মেলে না; ছড়ায় তার উল্লেখ লক্ষ্য করার মত-_ 


আসে যায় বর মহাশয় চার ঘোড়ার গাড়ি 
তার পিছনে খকুরাণণী চৌদোলাতে চড়ি। 


দোলনা বা শাবকার মতই পালকিও ছল. এক অত্যাবশ্যকীয় যান, 
বিশেষত বিবাহের ক্ষেত্রে - 


কোন- গায়ের বর । 
নিমাই সরকারের বেটা পালাকি বের কর ॥ 
কিংবা, আম কশঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে । 
চার 'মিনসে কাহার দেব পালাঁক বহাতে ॥ 
অপর একটি ছড়াতেও “পাল'কি' উল্লিখিত হয়েছে 


এ মাসটা থাক "দাদ, কেদে কাঁকয়ে। 
ও মাসেতে নিয়ে যাব পালক লাজিয়ে ॥ 
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কাঠা" ছিল প্রাচীনকালে প্রচলিত এক পাঁরমাপ। মূুক্‌ন্দরাম চক্রবতঁ 
তাঁর 'অভয়ামৎগলে' প্রদত্ত আত্মপরিচয় উল্লেখ করেছেন - 


মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া 
নাহ শুনে প্রজার গোহার। 


ছড়াতেও এই পারমাপের উল্লেখ লক্ষণীয়-_ 


যে দিবে কাঠা কাঠা । 

তার হবে লাল ব্যাটা ॥ 

যে দিবে মুঠি মুঠি । 

তার হযে কাল কাল সাত বিটি ॥ 


মাগনের ছড়ার অন্যন্ত বলা হয়েছে _ 
বল ভাই শিব, এক কাঠা চাল দশটি বাঁড় নিব। 


দিন পরিবত্নের সথ্গে সথ্গে বহু উপকরণের ব্যবহারে যেমন ছে 
গড়েছে, তেমনি পারত্যন্ত হয়েছে বহু শখ্দ। একদিন যেসব শব্দের সত্গে 
সকলেরই পাঁরিচয় 'ছিল, অব্যবহারের ফলে তা ক্রমে পারিণত হয় দুবোধা 
শব্দে।॥ এমনই একটি শন্দ হ'ল “মটাক'। একটি ছড়ায় বলা হয়েছে-- 


খুকুর বালা টাকার ছালা 
মটংকী ভরা ঘি, 
খুকর ভাতে ভোজ হল না 
ছি ছি ছি। 


আগেকার দিনে যখন 'তিয়ের প্রাচূর্য ছিল, তখন মাটির জালা বা কে*ড়েতে 
তা রাখার রেওয়াজ ছিল। এই ম্ময় পানর পারচিত ছিল 'মটাক' নামে। 
আজ 'ঘি যেমন সুলভ নয়, তেমাঁন সুলভ নয়, “মটকি'ও। 


জামদারী প্রথা বিলোপের সঙ্গে সচ্গে এর সঙ্গে যাস্ত কয়েক শ্রেণীর 
কমণচারণর উপাঁধ বা পদ্দও বিলুপ্ত হয়েছে । যেমন নায়েব, গোমস্তা ইত্যাদি । 
জায়গা-জমির দেখাশোনার ভার ন্যস্ত থাকত নায়েবের ওপয়। জমিদার 
বা ভুগ্বামীর চ্থানীয় প্রাতনাধ ইনি । ' একটি ছড়ায় বলা হয়েছে-_ 


খোকা হবে নায়েব । 
দেখবে কত লালের ॥ 


বাংলা ছড়ার প্রেক্ষাপটে অতাঁত বিলাস ১৭ 


পঁতিবন্দনা সচক একটি ছড়ায় বর্ণিত হয়েছে কত 1বচিন্ত্র ধরনের তলঙ্কারের 
কথা, আজকের অলঙ্কার বিলাসিনখরা আর যেগুলির সম্ধান রাখেন না-_ 


গলায় সাজ কতকগুলো ॥ 
চিক, চোদানণ, মহড়কীমালা । 
মাথায় সাজ কতকগুলো । 
স্বর্ণ 'সিশথ কলাটে পেড়া। 
নাকের সাজ কতকগুলো । 
ফুল ঝৃূমকো 'পিপলতা । 


চিক, চোদানী, স্বর্ণ সিশখ--এসব অলংকারের প্রচলন প্রায় রছিত হয়ে 
গেছে অথবা হতে বসেছে বলা চলে । আর একট ছড়াতেও বেশ কিছু 
অলংকার উল্লিখিত হয়েছে, যেগুলির চল বত“মানে আর নেই । যেম্নন অনন্ত 
চন্দ্রহার, সযহার, কাটা, বাঘের নখ, খাড়্‌ ইত্যাঁদ । 


লাউলের ঘরের ছেইলারে লো কি ফি গয়না 'দিম- ? 
হাত জোড়া বালা দিমু হাত জোড়া অনন্ত দিম ॥ 
গলা জোড়া চন্দ্রহার দিমু গলা জোড়া সযহার দিমু। 
বুক জোড়া পাটা দিমু বাঘের নখ বশধাইয়া দিমু ॥ 
কোমর জোড়া তোড়া দিমু পাও জোড়া খাড়ু 'দিমু। 


আভরণার্দর মত অঞ্গ সঙ্জার বহু উপকরণ যেগুলি প্রাচখনকালে 
ব)বহৃত হ'ত, আজ আর সেগ্াল ব্যবহৃত হয় না। যেমন একটি ছড়ান়্ 
বলা হয়েছে-_- 


রাজার দুহিতা করাইব বিয়া । 
কৃগ্কুম কম্তুরী চন্দন 'দিয়া ॥ 


কূঙ্কুমের ব্যবহার যাঁদবা হয়, কস্তুরীর ব্যবহার বত'মানে রহিত বলা 

চলে। কিছুকাল পে পযন্ত শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য যাদের কঙ্পনা 
করা হত, তাদের অন্যতম হল পরশ ॥ সুন্দরী মেয়ে, পিঠে তার এক জোড়া 
ডানা, পাখীর মত উড়তে পারে সে। 

ঘুমের পরণ আসে বায় 

আধার ঘরের আঁঙ্গনায় 

চুপ চুপি আয়রে ঘুমের পরা 

খোকা খুকদর চোখে ঘুম নাই। 


লোক-_€ 
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কিংবা, পরীর পাখায় হাওয়া লেগে 
ঘরে যারা ছিল জেগে 
চুলে ঢুলে মায়ের কোলে 
ঘুম আয় ঘুম ॥ 


আজকের শিশু যেমন রাজা-রাজড়ার গঞ্গ শুনতে রাজি নয়, তেমাঁনই 
রাজ নয় পরীর গঞ্প শুনতে । শিশুদের রাজ্য থেকে পরীরা দাঘদিন 
হল নিবাঁসত। কারণ আজকের শিশুরা অনেক বান্তববোধ সম্মত, কিংবা 
বলা চলে জন্ম প্রাজ্ঞ। তাই বাস্তবে যার আন্তত্ব নেই, তাকে সহজে 
স্বীকার করে নিতে তাদের মন সায় দেয় না। পরাঁদের মত অনেক কিছুরই 
এখন শ্থান ছড়ার যাদুঘরে । কৌতূহল পাঠককে এসবের সম্ধান পেতে, 
হাজির হতে হবে ছড়ার রাজ্যে । 





ব্রালা। জস্ভাজ হুল হিলালিতা 


বাংলা ছড়া” ধাঁধা কিংবা প্রবাদে যেসব উপাদান গুরত্বপূর্ণ চ্ছান 
আঁধকার করে আছে, ফুল তাদের অন্যতম ॥। অবশ্য ছড়া, ধাঁধা এবং প্রবাদে 
ফুল ডীল্লখিত হলেও এবং উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হলেও 
একই মানাসকতার প্রতিফলন কিন্তু সব্ত্র ঘটেনি। বরং লক্ষা করলে 
আমরা 'তিনাট ক্ষেত্রে তিন ধরনের মানসিকতার সম্ধান লাভ করব। ধাঁধায় 
প্রথমত আগালক ফুলগনীল তেমন হ্থান পায়ানঃ যেসব ফল স্থান পেয়েছে, 
সেগাল প্রবাদ কিংবা ছড়ার তুলনায় সংখ্যাতেই শুধু কম নয়, ম:লতঃ 
আকৃতি ও প্রকীতিতে 'বিশেষত্বসম্পন্ন ফৃলগ্ালই উল্লিখিত হয়েছে । বিশেষতঃ 
ধাঁধার রাঁয়তারা ফুলের আকষণধয় রঙের প্রাত আকৃষ্ট হয়েই তাঁদের 
বিষয় করে নিয়েছেন। ধাঁধায় যেসব ফুল স্থান পেয়েছে সেগ্ালর মধ্যে 
রয়েছে অতসী, কেয়া, মনসা, শাপলা, শাল:ক, শিডাল, ভেলা, পগ্ম 
ইত্যাদি। আর একটি কথা- ধাঁধায় প্রত্যক্ষ বর্ণনায় ফুল উপস্থাপিত 
হয়ীন। পরোক্ষ বর্ণনায় যাকে আমরা ইংরোজতে 4০01008000৮ আ৪ড 
০ (9116108” বাঁলঃ সেইভাবে ফুলগ্্লির বিবরণ উপন্থাপিত হয়েছে। 
কারণ, ধাঁধায় ব:গ্ধিবৃত্তির পরণক্ষা করাই হল রচয়িতাদের প্রধান উদ্দেশা । 


বাংলা প্রবাদে ধাঁধার তুলনায় শুধু আধক সংখ্যক ফৃলই ডীঞ্লাথত 
হয়নি, সেই সঙ্গে ধাঁধার তুলনায় ফুলকে নিয়ে রচিত প্রবার্দের সংখ্যাঁধক্য 
চোখে পড়ার মত । ধাঁধা কিংবা ছড়ার মত প্রবাদে শালুক' কেয়া, চাঁপা, 
বকুল মাল ইত্যাঁদ যেমন হ্ছান পেয়েছে, তেমান এমন অনেক ফুল স্থান 
পেয়েছে যেগযালি ধাঁধা কিংবা ছড়ায় অন্যাজ্লাথত থেকে গেছে-_ যেমন গোলাপ 


২০ লোক-সংস্কৃতি £ নানাপ্রসঙ্গ 


কাশ, ধুতরা” বক ইত্যার্দি। প্রবাদে মূলতঃ মানব চরিত অথবা প্রকৃতি 
বিশ্লেষণই প্রাধান্য লাভ করে, তাই বিভিন্ন প্রকার ফুল উল্লিখিত হলেও 
সেগুলিকে আধকাংশ ক্ষেত্রে উপমান হিসাবেই উপস্থিত করা হয়েছে, উপমেয় 
প্রায় সর্বই মানৃষ। 

1কম্তু বাংলা ছড়ায় 'বাঁভল্ন ধরনের ফুল উীঁঙ্লাথত হলেও প্রথমতঃ 
ফুলগ:ীলর মাধ্যমে প্রবাদের মত কোন ভিন্ন বন্তব্কে যেমন উপাস্থিত করা 
হয়ীন, তেমনি ধাঁধার মত এখানে পাঠক কিংবা শ্রোতার বৃদ্ধিবত্বি যাচাইয়েরও 
কোন প্রয়াস যুস্ত হয়নি ॥ প্রত্যক্ষভাবে ফুলকে উপস্থিত করা হয়েছে নিছক এক 
[বিশুদ্ধ আনম্দ দানের জন্য, মনোমত এক পাঁরবেশ রচনার আঁভগ্রায়ই এখানে 
মুখ্য । বাংলা ছড়ায় ব্যবহৃত ফল প্রসঙ্গে অনা কোন বন্তব্য প্রকাশের আগে 
ধক ?ি ফল উপস্থাপিত হয়েছে, তার কিছু পারচয় নেওয়া যাক। 

প্রথমে বহুল পারচিত ফুলগুলি [নিয়ে রচিত ছড়ার আংাঁশক উল্লেখ 
করা গেল। একাট ছড়ায় কেতকী ফুল উল্লিখিত হয়েছে এইভাবে - 


মণির বাড়ী দূরথুন দুর ; 
সম্বাদে আনাইয়সং কেতকণ ফুল 
কেতকা ফুলের শতেক পাখর | 
মণর জামাই রসিক নাগর । 


বাংলা দেশের একটি আতপাঁরচিত ফুল হল কদদ্ব। একটি ছড়ায় এই 
গনয়ে বলা হয়েছে-- 
ভাব ভাব কদমের ফুল ফুটে রয়েছে 


ঢাকন খুলে দেখো 
বড় বউর খোকা হয়েছে । 


মালণও অন:ল্লিখত থাকেনি । 


এক ফুল খোটেন সহি 
আরো ফুল চান। 
মালিয়ার মালণ পুষ্প 
অধরে যোগান ॥ 


চাঁপা গদ্ধে ও বণে" এক রমণীয় ফুল। বাংলা ছড়ায় সে কয়েকবারই 
উাঁজ্লখিত হয়েছে নানা প্রসঞ্জে । শীতের হাত থেকে রক্ষা পেতে শশতের 
শিকার হতভাগ্য ছেলেরা রোদের জন্য প্রার্থনা জানিয়ে যে ছড়া বলেঃ তাতে 


বলা হয়েছে 


বাংলা ছড়ায় কুস্থম বিলাসিতা ২১ 


গাঙ্গের পারে চাম্পা ফুল, 
চনচনাইয়া রৈদ তুল । 


স্থকান্ত ভট্রাচার্ষের প্রাথী” কবিতায় “সূর্য তুমি আমাদের উত্তাপ 'দিওঃ 
'পংন্তুটি প্রসঙ্গতঃ স্মরণশয়। বিবাহের ছড়াতেও চাঁপা ফুল উচ্লাখিত 
হয়েছে £ 


উল উল. মারের ফুল, 
বর আসছে কতদূর । 
বরের মাথায় চাঁপার ফুল ; 
কনের মাথায় টাকা । 


অন্য একট 'ববাহের ছড়ায় বরের তুলনায় কন্যার আঁধকতর রূপৈশ্বকে 
প্রাতপন্ন করতে তাকে কনক চাঁপা ফলের সঞ্গে তুলনা করা হয়েছে 


আশালতা পালং পাতা 
তোমার নাক বিয়ে, 

হাওড়া থেকে বর এসেছে 
টোপর মাথায় দিয়ে । 

বর দেখে যাও, বর দেখে যাও 
রান্নাঘরের ঝুল । 

কনে দেখে যাও কনে দেখে যাও 
কনক চশপার ফুল। 


আর একট ছড়াতেও চশপার সমণ্ট গম্ধে আকৃষ্ট হয়ে জামাইয়ের 
*বশরালয়ে আসার কথা বলা হয়েছে__ 


নন্দে গেছে গাঙে কুল, 
ফুইটা রইছে চামপা ফম্ল। 
চাম্পা ফুলের গম্ধে 
জামাই আইছে আনন্দে । 


এখানে জামাই যে শুধু চাঁপা ফুলের গদ্ধে আকৃষ্ট হয়ে আনন্দিত 
শচত্তে *বশ:রালয়ে উপাশ্থিত হয়ান, তা আমরা অনুমান করতে পারি, 
তার অন্যাঁধধ আকর্ধণও ছিল, যাঁদও ছড়ায় সে 'বিষয়ে বিস্তারিতভাবে 
শলাখিত হয়ান। 

একট ছড়ায় সম্ভবত এক বোন তার ক্রদ্দনরত ভাইকে ভোলাবার মোক্ষম 


২ লোক-সংস্কৃতি £ নানাপ্রসঙ্গ 


উপায় হিসাবে 'ঝনঝনান্যা" নাম্নী এক বুড়শর বিবাহ দানের কথা বলেছে। 
বুড়শীর বিবরণে বলা হয়েছে 


বুড়ীর দাঁতে মিশি 
আর তাতেই, ভাই দেখ্যা খুশী। 


এর ওপর বুড়ণর পাকা চুলেভরা মাথার সৌন্দয বৃম্ধিতে চাঁপা ফুলের 
ভুমিকায় ক্লশ্দনরত ভাই'টি শুধু কান্নাই ভোলে না, তার আনন্দিত "চিত্তের 
নৃত্য শুর হয়ে যায় £ 


বৃড়ীর মাথায় পাকংনা চুল, 
লট:কিয়া রইছে চাদ্পা ফুল। 
চাম্পা ফুলের গন্ধে 

ভাই নাচে আনন্দে । 


বাড়র নিশানা বোঝাতেও চাঁপা গাছ উীন্ললখত হয়েছে_-ভাইগো 
বাড়ী কতদূর? গাছের আগায় চম্পা ফুল” । বকুল ফলও ছড়ায় 
উঁ্লিখিত হয়েছে, তবে এক্ষেত্রে বিকুল ফুল” এই পাতানো সম্পকেরই 
উল্লেখ ঘটেছে £ 


শানের ঘাটে নাইতে গেলাম 
ওহে বকুল ফল, 

না হল মোর সাবান কাচা । 
ওগো বকুল ফুল । 


আগেকার দিনে অন্টমবধশয়া কন্যার বিবাহ দানের রীতি ছিল, এই 
সর্বনাশা রীত প্রচালত 'ছিল “গোৌরখদান' প্রথা নামে । একাঁট ছড়ায় এ হেন 
গোরার রুপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ 


আন গৌরারে ডাক দিয়া, 
নাগে*বরের তল দিয়া । 
নাগেশ্বরের ফুল রেখ? রেণু 
গোৌরণীর মাথায় বাদ্ধছে বেণন়। 


শগতকালে গাঁদা ফুলের ছড়াছাঁড় বাংলাদেশে । একটি ছড়ায় একই সঙ্গে 
গাঁদা ফুল এবং গদাফূল? নামে পাতানো সম্পর্ক বাত হয়েছে £ 


বাংলা ছড়ায় কুমুম বিলাদিতা ২৩ 


বৌ-এর মাথায় লটংকা চুল, 
কোথায় পাব গশাা ফুল । 
গশদা ফুলের ছড়াছড়ি 

আয় গাঁথা ফল মোদের বাড়া । 


'এইবার কিছু অনাভজাত বা অন্ত্যজ ফুলের দন্টান্ত নেওয়া যেতে পারে । 
বাংলা ছড়ায় মাদারের ফলের প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরেই এসেছে । যেমন একটি 
ছড়ায় বলা হয়েছে £ 

উল; উল মাদারের ফল । 
বর আসছে কতদ;র || 

বর আসছে বাঘনাপাড়া । 
বড়ো বউগো রাম্না চড়া ॥ 

[বিবাহের সার নানা প্রকারের হতে পারে, কিন্তু শিম্‌ল ফুল তুলতে গিয়ে 
যে কারো বিবাহ হওয়া সম্ভব, এ তথা একমান্ন ছড়ার রাজ্যেই লাভ করা 
সম্ভব £ 


উল উল: শিমুলের ফুল 
মুকুট মাথায় 'দিয়া। 
শিমুল ফুল তুলতে গেলাম 
তাইতে হল বিয়া ॥। 
একটি ছড়ায় আমরা শাল€ক ফুলের উল্লেখ পাচ্ছি এইভাবে £ 
আল.ক মালুক শালুক রে 
বনশালুকের পাতা, 
হরির নামে কেটে দেব 
ছোট ঠাকুরের মাথা । 


ছড়াটি থেকে অনুমিত হয়, কোন বধ; তার পনন্রসম দেওরকে ভয় দৌখয়ে 
শান্ত করতে চেস্টা করার উদ্দেশ্যেই এমন কথা বলেছে । অবশ্য ঘহান্ত হসাবে 
যে এটি অকাট্য এমন কথা বলা যাবে না, তার থেকে হয়ত ছড়ার রচয়িতী 
বনশালুকের পাতার সত্গে মিল রাখতে হাতের কাছে অন্য কোন সহজলভ্য 
শব্দ না পেয়ে ছোট ঠাকুরের মাথাকে অবলখলাকমে বাঁসয়ে দিয়েছে, এক্ষেন্সে 
অন্ত্যান:প্রাসের ঝেশকে যে ভয়ংকর শপথ বাক্যাট উচ্চারিত হয়েছেঃ তার 
পাঁরণামের কথা চিন্তা করার আর অবকাশ মেলেনি । 

এইবার এমন কয়েকটি ফুলের উল্লেখ করা যাক; যাদের হাদস শুধু 
বাংলাদেশে কেন, বোধ কার এই মর-জগতে করা যাবে না। এইসব ফুলের 
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মধ্য রয়েছে কলহ, পাঁড় ফল নাক ফুল, নাকী ফুল কাজ ফুল, ওড় 
ফুল, ভেরণের ফুল ইত্যাদি । 


প্রথমে কলুদ ফ.লের উল্লেখ আছে যে ছড়াটিতে, তার অংশাবশেষ 
উদ্ধার করা গেল ঃ 
আমি তো বটে নন্দ ঘোষ 
মাথায় কাপড় দে ।। 
হলুদ বনে কলুদ ফুল 
তারার নামে টগর ফল ॥। 


রবীন্দ্রনাথও তাঁর একট কাঁবতায় কল. ফুল" কথাটি ব্যবহার করেছেন । 
সংস্কৃত আঁভধানে কিলঃদ”এর উঞ্দলেখ না থাকলেও আচার্ধ সুকুমার সেন 


মন্তবা করেছেন, আমার মনেহয় কলুদ ফল কাজ্পানক নয়, এ ফুল 
আছে /১১ 


বিবাহে নানাবিধ ফুল ব্যবহৃত হয়, 'কিদ্তু ওড় ফুলের ছারা ববাহ রূপ 
সবশ্রেণ্ঠ মাঞ্গালক কার্ধীটর অনুষ্ঠান সংঘাঁটত হওয়ার বিবরণ ছড়া ছাড়া 
অন্যত্র শুধহ দুলভ নয়, অলভ্য-- 


একটি নিলেন গুরু ঠাকুর 
একটি নিলেন কে। 
তার বোনকে বিয়ে করি 
ওড় ফুল দিয়ে ॥ 
ওড় ফুল কুড়ূতে 'গিয়ে 
বয়ে গেল বেলা । 
তার বোনকে বিয়ে কার 
ঠিক দুক্ষুর বেলা । 


যে বিবাহের জন্য বিশেষভাবে ওড় ফ;ল অনিবাধণ+ পে বিবাহের শুভলগ্ন 
কোন চম্দ্রলোকিত রাত্রে অথবা গোধ্াল বেলার পরিবতে কঠিন প্রহর 
হওয়াই স্বাভাবিক, সেটাই বাঞ্ছননয় । 


যমুনাবতাঁর বিবাহোপলক্ষে আর একটি বিচিত্র কুস্থমের পরিচয় 
উদ্বাটিত হয়েছেঃ সেটি হলো কাজি 


৯. লোক-সাহিত্ের ভাষা ; সুকুমার সেন; বেতার জগৎ ; ৭ জুন, ১৯৭৭ 


বাংলা ছড়ায় কুস্থম বিলাসিতা ২ 


যম-নাবতী সরস্বতা 
কাল যমুনার বিয়ে । 
যমুনা যাবে *বশুরবাড়ী। 
কাঁজতলা দিয়ে ॥ 
কাজি ফুল কূড়তে গিয়ে পেয়ে গেলুম মালা । 
হাত ঝুম ঝুম পা ঝুম ঝূম 
সীতারামের খেলা । 


অন:রূপভাবে একটি ছড়ায় ভেবণের ফুলের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে-_ 


আইজ ঢ:পণীর লেডাপেডা 
কাইল ঢুপশীর বিয়া ।। 
ঢুপীবে যে লইয়া যাইবে 
ভেরণ তলা 'দয়া॥। 
ভেরণের ফুল ফট্ট্যাছে 
ডাহা ডাহা অইয়া। 
ঢুপী ছেশ্ড়ী চাইয়া কান্দে 
সোয়ামশর মধ্যে হিয়া । 


একটি ছড়ায় ক্রন্দনরত শিশুকে ভোলাতে হনুমানের আ'বভাবের কথা 
বলা হয়েছে, এ আবার যেসেহন: নয়, যার লেজে বাধা আছে কাটারি, 
পাঠক মনশ্চক্ষে চিন্তাট কপ্পনা করতে পারেন-_ 


খোকা খোকা কাঁদস না হন এসেছে 
হনুর লেজে কাটারি বাধা 
কাটতে এসেছে । 


এরপর শিশুকে অন্যমনস্ক করতে ফলের গাছ সম্পকে প্রশ্ন করা 
হয়েছে 
ও থোকা, এটা ক ফুলের গাছ ? 
পাখী আমার পাক ফুলের গাছ । 


এক্ষেত্রে পাকী ফুল বলে কোন ফুলের গাছ বাস্তবে নাই থাকক, যে 
উদ্দেশো ক্রদ্দনরত শিশুকে ফুলের গাছ সম্পকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তা যে 
সার্থক হয়েছে, স্বীকার করতেই হবে। কারণ শট ক্রদ্দন ভুলেছে, আর 
ভুলেছে বলেই সে পাকা ফুলের গাছের কথা বলতে পেরেছে। 

একটি ছড়ায় আমরা “নাকফুল' নামে এক িচিন্্ ফুলের সন্ধান পাই 
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আয় গো ছেলে মেয়েরা 
মেন্দি তুলতে যাই, 
মেশ্দি ডালার ভাব লাগ্যা 
নাক ফুল ছিশ্ড্যা যায়। 
নাক ফলের উছিলায় বিয়া হইয়া যায়। 


এখানে নাক ফুল” বলতে কি নাক-ছাবিকে বোঝান হয়েছে? নতুবা এ 
হেন কোন ফলের আশ্তিত্বের সম্ধানের জন্য আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে 
হবে অনাগত কোন উীদ্ভদ বিজ্ঞানীর জন্য ! 

বাংলা ছড়ার রাজ্যে ফুলের রাজকীয় আধিপত্যের সম্ধান দিতে আর 
উদ্দাহরণ বৃদ্ধি করে লাভ নেই । তার থেকে আমরা উদ্াহৃত ফুলগুলি থেকে 
[ছু সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করতে পারি। আর সেই চেষ্টার প্রথমেই 
যেটি উজ্লেখের দ্বাব রাখে তাহুল যে বাংলা ছড়ার রাজ্যে কোন ফুলই 
গম্ধ অথবা মনোহরণ সৌন্দর্যের কারণে উঞ্িলিখিত হয় নি- অর্থাৎ যেসব ফুল 
ছড়ায় উচ্িলিখিত হয়েছে সেজন্যে যত না এ ফহলগীলির কাতত্ব, তদপেক্ষা 
অনেক বোশ কৃতিত্ব ছড়া রচায়তার। 

আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে পার যে, ছড়ায় উঞ্লীখত ফুলগিল 
আরুতিতে অধিকাংশ চ্ছলেই ক্ষুদ্র ।॥ কারণ যাদের মনোরঞ্জনের জন্য 
ছড়াগুলি সম্ট, তাদের প্রতি সুবিচার করতেই সম্ভবত বৃহাদারতির ফ্‌ল- 
গুলিকে াঁড়য়ে যাওয়া হয়েছে । আর একটি বিষয় লক্ষণীয় । ছড়ার রাজ্যে 
পারচিতের তুলনায় অপাঁরাচিত ফুলের রাজকীয় আধিপত্য । এর কারণ, 
রচয়িতাদের পাঁরচিত ফুলের বর্ণনায় অনেক ক্ষেত্নে মন ভরে নি, তাই 
বাস্তবে তেমন কোন ফুল থাক বা না-থাক, সেজন্য অপেক্ষা না করে 
ছড়ার রাজ্যে এনে হাঁজর করে 'দিয়েছেন। এক দিয়ে কাব্য সংসারে 
নিজেরাই মনোমত ফুল কজপনা করে বাস্তৃবকই তশারা প্রজাপাতি'র 
ভুমিকা পালন করেছেন। নতুন ফুল সূম্টি করতে গিয়ে ছড়ার রচয়িতারা 
যত না অ্ের ওপর দ্ট ?দয়েছেন, তদ্পেক্ষা অনেক বোশি দুষ্টি দিয়েছেন 
ধ্যান সামগ্জস্যোর ওপর । সেই কারণেই আমরা হলংদ বনে “কলুদ' ফুলের 
সম্ধান পেয়েছি, সন্ধান পেয়েছি পপাকণ' ফুল গাছের । এতসব আলোচনার 
পরেও পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, ছড়ার রাজো বিশেষ কোন ফুলের 
প্রাত কি রচায়তারা পক্ষপাতত্ব দোঁথয়েছেন? এর উত্তরে বলতে হয়, 
হ'্যা। আর এই প্রসঙ্গে যে ফুলটির নাম উজ্গেখ করতে হয়, সোঁটি ছল 
চাপা। ছড়ায় কখনও সেটি উপচ্ছাপিত ছয়েছে চগ্পা” নামে? কখনও বা 
“চাম্পা, রূপে । 





বাহ! হড়াক্ম অপ্রাক্ততভ উপাদ্জাম্ম 


বাংলা ভাষায় আমরা প্রায় এক অথেই অপ্রাকৃত, আতিপ্রাকৃত এবং 
অলৌকিক" শদ্দগুণলকে ব্যবহার করে থাকি। নয় প্রারত অথে" অপ্রারুত' 
আবার নয় লৌকিক অথে অলৌকিক। “আত যে প্রাকৃত' অর্থে আত- 
প্রাকত। আমরা এই শখ্দগুলির সাহায্যে ছ্বিবধ বাঞ্জনা সূম্টি করতে 
চাই। প্রথমত যে বা যার অস্তিত্বের সম্ধান এই মরজগতে মেলে না। 
আমাদের প্রাতিদিনের অভিজ্ঞতায় যাদের দেখা পাই না তাদের বলা হয় 
অপ্রাকত বা অলোৌকিক। অথাৎ এদের আসন্তত্ব মুঙ্টমেয় কয়েকজন 
সৌভাগাবান অথবা দুভগ্যিবান ব্যান্তি 'বিরলক্ষেত্তরে উপলাদ্ধী করেন। 
ছ্িতীয়ত এরা যেহেতু আমাদের পরিচিত জগতের বাসিন্দা নয় ভিতর 
জগতের এরা, তাই কাঁপত হয় এরা এমন একটা শান্তর আধকারপ যে শান্তর 
সাহায্যে এরা অনায়াসে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে। অথাঁং 
কার্ধকারণ স[ত্রের সাহায্যে এদের ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যাত হতে পারে না। 
অনৈসার্গক শান্তর আধকারধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের আকৃতির ক্ষেত্রেও 
একপ্রকার 'বিরল বৈশিষ্ট্য কজিপিত হয় সচরাচর যে ধরনের আকৃতির সম্ধান 
মেলে না। কিংবা বলা চলে আকৃাঁতর 'বাভিল্নতার সঙ্গে শান্তর বৌঁচন্ত্যযনৃস্ত 
এক বিশেষ ধরনের প্রাণশকে অপ্রাকৃত প্রাণী বলে বলা হয়। সব ক্ষেত্রেই 
অপ্রাকৃত অর্থে সে বিশেষ কোন প্রাণণকে ইঞ্গিত করা হয় তা কিন্তু নয়, অনেক 
সময়েই আকীত বহন 'িমৃত সন্তা কর্তক অনুষ্ঠিত ক্রিয়া কলাপকেও 
আমরা অপ্রাকত অর্থে বুঝিয়ে থাঁক বা বুঝে থাকি। মোটের উপর 
বিশ্লেষণের অতাঁত বিরল কোন ঘটনা অথবা বিরলদশ'ন কোন প্রাণ বিশেষের 
ক্ষেত্রেই এই ধরনের 'বিশেষণ প্রয-ন্ত হয়। 
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ছড়ার রাজো আধিপত্য মূলতঃ যেহেতু শিশুদের তাই এখানে অলৌকিক 
কোন 'কিয়াকলাপের পাঁরবতে 'বিরলদশ'ন বা 'বিরলশ্রবণ প্রাণধদের আঁশ্তত্ব 
কম্পত হয়েছে । এবংবিধ কল্পনার পেছনে যে মানাসকতা ক্রিয়াশীল তা 
হল শিশুর মনোরঞ্জন অথবা শিশুচিতে ভীতি উৎপার্ন । বিমত" বিষয়ে 
শিশুর অনাগ্রহ, তার কমপনাশান্ত তত প্রখর নয়। তাই ছড়াকাররা সে পথে 
না গিয়ে শিশুদের উপযোগী যে সব চরিত্রের সান্ট করেছেন আমরা তারই 
1কছ পরিচয় পাব বতমান 'নিবম্ধাটিতে । 


শিশু সরলমনের আধকারী। আর সেইসঙ্গে বয়স্কদের ওপর তার 
একান্ত নিভরতা--এই দুইয়ের সুযোগ নিয়ে বয়স্ক ব্যান্তরা যথেচ্ছভাবে 
প্রাণের আস্তত্ব কপনা করেছেন বিভিন্ন ছড়ায় । শিশুর অভিজ্ঞতার জগৎ 
সশীগত । তাই বয়স্ক ব্যাস্ত যখন প্রাণী বিশেষের আসন্তত্বের কথা বলেন, 
স্বভাবতঃই শিশু অবলশলাক্রমে সে আস্তত্বে বি*বাসী হয়ে পড়ে । সন্দেহের 
বিষ বাছ্প থেকে মুক্ত শিশু মন কোন প্রশ্ন করে নাঃ কোন সংশয় প্রকাশ করে 
না, 'নাবচারে, নি্থিধায় সব মেনে নেয়। 


অপ্রাকৃত প্রাণী কজ্পনার পেছনে যে ছ্বিবিধ উদ্দেশ্য কাজ করে তা 

প্‌বেই উীল্লখিত হয়েছে । এই 'দ্বাবধ উদ্দেশ্য হল আনন্দ দান এবং ভগতি 
উৎপার্ন ॥ তুলনামলকভাবে 'বচার করলে আবার দেখা যাবে ভীতি 
উৎপাদন প্রসঙ্গেই এই সব প্রাণীরা আধক মান্রায় কল্পিত হয়েছে । শিশু 
সহজে ঘুমুতে না চাইলে ভয় দেখিয়ে তাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করা হয়, 
অনুরূপভাবে শিশু থেতে না চাইলেও ভয় দেখান হয়। অজানা এক 
আশঙ্কায় শাঙ্কত হয়ে শিশু আনিচ্ছাসত্থেও খাওয়া ঘুমানোর মত কাজগাল 
নাববাদে সম্পন্ন করে। আর একটি কারণেও ভাঁতি উৎপাদনের 
প্রয়োজনশয়তা দেখা দেয় । শিশু যুন্তি মানে না, কিন্তু ভয়কে মানে। 
তাই তার অকারণ ব্রন্দন কিংবা অথ“হাীন বায়না থামাতেও নানাবিধ কাঁজপত 
প্রাণের সাহাধ্য নিতে হয় । যদিও মনস্তাত্বিকেরা শিশুদের ভয় দেখানোর 
ব্যাপারে ঘোরতর িরোধা, শিশ:চিত্ত এতে দুব'ল হয়ে পড়ে, তবু শিশুদের 
আভভাবকদের এছাড়া বূুঝিবা গত্যন্তরও নেই। ভয় দোঁখয়ে অনেক 
অবাঞ্চিত মুহূর্তের হাত থেকে তাঁরা সহজেই রেহাই পান। একটি ছড়ায় 
বলা হয়েছে £ 

কটকটেটা বলে আমি এই গাছে আছি 

যে ছেলেটা কাঁদে তার জুলি ধরে নাচি। 


এক্ষেত্রে লক্ষণীয় ছড়াকার 'নজেকে গোপন রেখেছেন একেবারে 
«কটকটে'র সরাসরি বন্তারূপে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, ধাতে শিশুর ওপর 


বাংলা ছড়ায় অপ্রাকৃত উপাদান ২৯ 


তার প্রভাব দ্রুত কাষকরী হয়। ক্রদ্দঘনরত যে শিশুকে থামাতে 'কটকটে, 
নামক এক প্রাণীর আস্তত্ব কম্পিত হয়েছে, সে শিশুর জুলপী ধরে নাচবার 
ভয় দেখিয়েছে । যে শিশুর এখনও হয়ত জুলাঁপ ওঠোনঃ তবু কটকটের 
সাবধান বাণকে তার পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাড়াতাড় সে 
কান্না থাময়ে 'দিতে বাধ্য হয়। অনুরূপভাবে আর একটি ছড়ায় ক্রন্দনরত 
শিশুকে ভয় দেখান হয়েছে 'একনেড়ে" নামক প্রাণীর কথা বলে-_ 


একনেড়ে কুলে বেড়ে, তালগাছে থাকে 
যে ছেলেটা কাঁদে তার কানে ধরে নাচে। 


এমনিতে শিশুকে কান ধরবার ভয় দেখালে হয়ত সে একটুকুও ভগত হত 
না, কিন্তু এক নেড়ে কান ধরবে বললে তখন আর তার পক্ষে আঁবচল থাকা 
সম্ভব হয় না। সেকান্না থামায়ঃ চপ করে। 


শিশু বেড়াতে ধাবার বাপারে খুবই আগ্রহণী। নজের বাড়ীতে তার 
মন টে*কেনা মোটেই । অথচ সব সময় শিশুর ইচ্ছামত তাকে বাড়ীর 
বাইরে 'নয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। শিশু জানে তার মোক্ষম অচ্ত হল 
ক্দ্দন। চোখের জলে সে সকলকে সহজেই মাত করতে পারে। তাই 
নিজের ইচ্ছাপ্‌রণ না হওয়য় সে ধরে তার পথ। ধুলায় লুটিয়ে পড়া 
ক্রদ্দনরত শিশুকে ত আর যাঁন্ত দিয়ে বোঝান সম্ভব নয়, অগত্যা তাই 
জটাবুঁড়র শরণাপন্ন হতে হয় 


নন্দ কিশোর ধুলায় ধূসর ধুলা মেখেছে গায় 
চোখের কাজল মুখে মেখে পাড়া বুলতে যায়। 
পাড়ায় আছে জটাবু'ড় কটমাটিয়ে চায় । 


একে তষযে সে বাড় নয় জটাবু'ড়, তার ওপর তার চাওয়াটাও স্বাভাবিক 
নর, একেবারে কটমাটিয়ে চাওয়া । প্রশ্ন উঠতে পারে, জটাবুড়ি* বলতে 
শিশু কি বোঝে? এসব ক্ষেত্রে বাচ্যাথ আসল ব্যাপার নয়, ব্যগ্গার্থই 
আসল।॥। অপরিচিত শন্দ শুনেই শিশু অনেকটা সন্স্ত হয়ে পড়ে, অথ" 
না বুঝুকঃ এটুকু বোঝে যে তার পক্ষে ক্ষীতকারক ভীষণ দশ'ন কোন প্রাণণ 
অপেক্ষারত। ব্যাস তাহলেই কাজ। 


ক্ল"্দনরত শিশুকে ভোলাতে একট ছড়ায় কোন প্রাণীর পরিবতে' একটি 
ফুলের প্রলোভন দেখান হচ্ছে, ষে ফুলাটও অপ্রাকৃত, নাম গগন ফুল, আর যার 
দাম দু'এক টাকা নয় একেবারে একলক্ষ টাকা । 


৩০ লোক-সংদ্কৃতি £ নানাপ্রপঞ্গ 


তুলে এনে দিব গগনফুল। 
একটি ফুলের লক্ষটাকা ম্‌ল ॥ 
যে ফুলে গড়াব হার সোনার । 
যারে কেদোনা আর। 


[শশুর কাছে লক্ষ টাকার প্রকৃত তাৎপর্য অস্পষ্ট থেকে যায়, তবে এটুকু 
সে হয়তো বোঝে, যে ফলের কথা বলা হয়েছে তা খুবই দুলভঃ খুবই 
মহাঘণ ঠিক তারই মতন । তাই প্রলুদ্ধ হয়ে সে তার কান্না থামায় পাছে 
এমন মহাঘ“ একি ফুল তার হাতছাড়া হয়ে যায় এই আশঙ্কায় । অথবা 
ফলের মূল্য সম্পর্কে কিছু না বুঝেও কালা থামায় থামায় ছড়ার 
ধাধৃব'মশ্ডিত আব্ত্ততে । 


আয়রে পাখী চগুলা, 
খেতে দেব দূধ কলা । 


পাখা মান্ত্ই চগ্ঠল, কিন্তু তাই বলে চগ্ুলা” বলে কোনো পাখার সন্ধান 
পক্ষণতত্বাবদদেরও গোচরীভূত নয়। তাই চগ্লা পাখীঁটিকেও আমরা 
অপ্র।কৃত জগতের বলেই কঙ্পনা করে নিতে পার। 


বাংলা দেশে দোয়েল, শ্যামা, 'ফিণডে, কোকল, বউ কথা কও এবং আরও 
হরেক রকম পাখার সাক্ষাৎ মেলে? কিন্তু 'লটকুনা” নামক পাখীর সাক্ষাৎ 
এখানে মেলে না, এই পাখার সাক্ষাৎ পেতে হলে হাঁজর হতে হবে ছড়ার 
রাজ্য। 'শশকে ঘুমের রাজো নিয়ে যেতে জননী বা জননী ছ্ছানীয়াকে 
আয়াস করতে হয় দস্তুরমত ॥ শিশু সহজে ঘুমের রাজ্যের বাসিন্দা হতে 
চায় নাঃ ভার এ ব্যপারেও মোক্ষম অস্ত্র হল ছড়া । একাঁট ঘুম পাড়াঁনি 
ছড়ায় বলা হয়েছে £ 


আয়রে পাখা লটকুনা 
ভেজে দিব তোরে বর-বটনা । 


“লটকুনা' পাখীর সাক্ষাৎ শিশু 'বিনিদ্ অবন্থায় না পেলেও ঘুমের 
রাজো নিশ্চিত করেই পেয়ে থাকে' তাই তারই লোভে শিশু দ্রুত “নিজেকে 
সমর্পণ করে দেয় ঘুমের রাজ্যে । 

শিশুকে অক্ীন্রম আনম্ৰ দানের জন্য যেমন “লটকুনা' পাখীর আন্তত 
কপ্পনা করা হয়েছে তেমনি কল্পনা করা হয়েছে ভূ'ড় শিয়ালের-_ 


আখ বনের পাশে 
ভু্ড় শিয়ালণ নাচে ॥ 


বাংলা ছড়ায় অগ্রাকৃত উপাদান ৩১ 


শিয়াল ডাকে, কিন্তু তার নৃত্যের খবর বড় একটা পাওয়া যায়না । 
অবশ্য শিশুর মনোরঞ্জেনর জন্য এ হেন শিয়াল শুধু নৃত্য কেন এর থেকে 
কাঠন কোন কাজ করতে সদা প্রস্তুত থাকে । এখন প্রশ্ন হল ভু'ড় শিয়াল 
কি প্রাণী ?ঃ ভুশড় বিশিষ্ট শিয়াল কি? কেউ কেউ অবশ্য ভোঁদিড়ের 
অপন্রংশ “ভূ'ড়” শত্দটির উৎপত্তি বলে মনে করেছেন । তবে কি একই সঙ্গে 
ভোঁদিড় আর শিয়ালীর নৃত্যরত হবার কথা বর্ণিত হয়েছে, যাই হোক ভুষ্ড 
1শয়ালণীকেও ছড়ার রাজ্যের এক প্রাণী বলে মেনে নিতে হয় । 

শিশুকে আনন্দ দানের জন্য আর একটি চিত্ত পাখীর আস্তত্ব কাঁজপত 
হয়েছে, সেটি হল হাট্রিমা 'টিম' পাখী । এই পাখীট যেমন বাচন্র, 
তেমানি বিচিনত্রতর এর 'ডম পাড়া। বাসায় ডিম পাড়ার পারবর্তে এই 
পাখী ডিম পাড়ে মাঠে । এর ওপর তার্দের আকাতও আবার সেই রকম। 
মাখায় এদের দুটি খাড়া শিং । ছড়ার বর্ণনানুযায়শী-- 


হছাট্রমা টিম টিম 

তারা মাঠে পাড়ে ডিম । 
তাদের খাড়া দংটো শিং 
তারা হাঁট্রমা টিম টিম। 


[শিশু এ হেন পাখীর বর্ণনায় যত না ভয় পায় তদপেক্ষা মজা পায় 
অনেক বেশী । বলা যায় শিশুর মজা পাবার সম্ভাবনা থেকেই এই পাখখর 
উৎপাত্ত। 


ঠোঁঠী ঠেঁঠি কড়ুলশী আঠার বলে চরে, 
ঠোঁঠ যুক্ত যে কোনো পাখীকেই ঠেঠিশ বলা চললেও কড়ল' পাখির 
আন্তত্ব আমাদের জানা নেই । তাই অন:মত হয় এটি মরলোকের নয় ॥ 
আগেই উীল্লাথত হয়েছে আনন্দ দানের তুলনায় ভয় পাওয়ানোর 
উদ্দেশ্যেই অগ্রাকৃত প্রাণশদের বিশেবভাষে সৃষ্টি করা হয়েছে। একটি 
ছড়ায় “ক'টি টিং টিং এর ভয় দোঁখয়ে বলা হয়েছে- 


ওপারে যেও না ভাই, 
কি 1টং1টং এর ভয়, 
তিনটে মানুষের মাথা কাটা, 
পায়ে কথা কয়। 
শুধু এইপ্প্রাণখাঁটর নামকরণাটই বিচিন্ত নয়, বিত্ত দর্শনের ও রাঁতির 
প্রাণধও বটে সে। তাণনা হলে তার পায়ের সাহায্যে কথা বলা সম্ভব হত 
না, আর 'তিনাঁট মানুষের মাথা কাটার মত আকীতিও তার হত না। 


৩২ লোক-সংস্কৃতি £ নানাপ্রপঞ্গ 


অপর একটি ছড়ায় বর্ণিত হয়েছে “হুট টুমাটুম হলো পাঁদারুর কথা- 


তাল গাছেতে হুট টুমাটুম হলো পাঁদারু 
চোত মাসের গরমীতে মলো মাগর- ॥। 


1কংবা হুতুম থুমো সম্পাকতি সেই ছড়াটি-- 


তাল গাছেতে হ'তুম থুমো- 
কাল আছে পাঁদারু । 
মেঘ ডাকছে বলে বুক করছে গুরু গুরু । 


কোল ভুত” তেমন অপরিচিত না হলেও তাকে অগ্রারত জগতের বাসিশ্দা 
বলেই ধরে নিতে হয়-- 


কত কি যে মজা কসে 
দাঁত গাবাব বসে 
ও বাবারে কালো ভুতে 
আর যাব না জোছনা রাতে ॥ 


পাঁরচিতের তুলনায় অপাঁরচিত, অজ্ঞাত প্রাণীর প্রাতই আমরা যেন 
আধক আকর্ষণ বে।ধ কাঁর। সেই জন্যই ক এই সব অগ্রাকৃত প্রাণীদের ভাঁড় 
ঘটেছে ছড়ার রাজ্যে ঃ যাই হোক, এ সব অগ্রাকৃত প্রাণীদের স্বরপ 
ব্যাখ্যা কোন পরিণত বয়*্ক জীব বিজ্ঞানীর কাজ নয়, এদের ঘ্বরূপ জানার 
জন্য আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে শিশুদের কাছেই। 





লাহতন? ভডান্ল এপ্রক্ষাপতে ল্রন্বীতক্রম্াথ 


আচার্য সুকুমার সেনের একটি মন্তব্যকে উদ্ধৃত করেই বর্তমান নিবন্ধ 
শুরু করা যেতে পারে । আচাষ সেন মন্তব্য করেছেন £ “আমাদের লোক- 
সাহিত্য চচরি হাতে খাঁড় দিয়ে গিয়েছিলেন রবশন্দ্রনাথ । শুধু হাতে খাঁড় 
নয় এ বিষয়ে আমাদের গায়ন্রশ মন্ত্ও কানে দিয়ে গেছেন ।৯--আপাত- 
ভাবে মন্তব্যাটকে আতিশযষ/ দোষে দুষ্ট বলে মনে হওয়া স্বভাবক 'দ্বাবধ 
কারণে । প্রথমতঃ আচাষ সেনের রবখন্দ্র-ভন্তি সবজন বিদ্দত। তাই মনে 
হওয়া স্বাভাবক বুঝিবা নিছক ভাবালতা প্রসৃত হয়ে সত্য বিবাঁজত এই 
মন্তব্য করতে তান উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন । দ্বিতীয়ত, আমাদের চারন্ত্রিক 
বৈশিষ্টাই হ'ল উচ্ছৰাস প্রবণতা । রবীন্দ্রনাথ সম্পকে যেহেতু আমাদের 
প্রত্যেকেরই কম-বেশি দুর্বলতা, যেহেতু তান বহুমুথণ প্রাততভার 
আঁধকারণ ছিলেন, তাই বিশেষতঃ বাংলা সাহত্যের যেকোনও প্রসঙ্গে তাঁর 
উজ্জবল ভূমিকার কথা প্রকাশে আমাদের সখমাহখন উৎসাহ । এক্ষেত্রেও 
হয়ত বা সেই উৎসাহেরই প্রতিফলন ঘটে থাকবে । অতএব সেন মশাইয়ের 
মস্তব্যের যাথাথ বিচারে প্রয়াস হওয়া যেতে পারে । তবে এই প্রসঙ্গে 
প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল আমরা বাংলা ছড়া, লোককথা, লোকসঙ্গীত ও 
অন্যান্য বিষয়ে রবধন্দ্রনাথের কৌতূহল 'ফিংবা এইসব উপাদান সংগ্রহ, চচা, 


১. ভূমিকা £ বাংলা লোকসাহিতঃ চচণর ইতিহাস । 
লোক--৩ 


৩৪ লোক-সংস্কতি £ নানা প্রসঙ্গ 


বা বিশ্লেষণে রব'ন্দ্ুনাথের সামাগ্রক ভূমিকার বিস্তারিত আলোচনা করা 
থেকে বিরত থাকব, আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে বাংলা ছড়া 
চচরি প্রেক্ষাপটে রবান্দ্রনাথের ভুমিকা সম্পকেে। নামাগ্রকভাবে লোক- 
সংগ্কাতর পারবর্তে এই "্ছড়া” সম্পাকতি আলোচনা স্বভাবতই আংশিকতায় 
সীমাবদ্ধ থাকলেও বাংলা লোকসংস্কীতি চচাঁয় রবান্দ্রনাথের স্থান স*পকে" 
অবাহত হওয়া সম্ভব হবে বলে বর্তমান লেখকের বিদ্বাস। 


১৩১২ বঙ্গান্দের ১৭ই চৈত্র কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের পরাক্ষার্খরূপে 
আগত ও কলকাতাচ্ছিত কলেজের ছান্রদের বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষদের তরফে 
যে সম্বধধনা সভার আরোজন করা হয়, তাতে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য পাঁরষদের 
পক্ষ থেকে উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। এই 
লাখিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ম্ধান ও সংগ্রহ কারবার 'বিষয় 
এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রত পাবণগুলি বাংলার 
এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে । স্থানভেদে সামাজক প্রথার 
অনেক বিভিন্নতা আছে । এছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচালত 
গান প্রভীতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহত আছে ।”২ 


[বস্মতির গভে নিমজ্জমান ছড়াগুলির সংগ্রহ ও সংরক্ষণের গুরুত্ব 
বিষয়ে রবান্দ্রনাথ সুস্পম্টভাবে জানিয়োছিলেন, বলেছিলেন, “ইহা আমাদের 
জাতাঁয় সম্পাত্ত। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃ ভাশ্ডারে এই 
ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, ***আজকাল এই ছড়াগ্ুলি লোকে 
ক্রমশই 'বিস্মত হইয়া বাইতেছে। সামাঁজক পাঁরবর্তনের স্রোতে ছোটো 
বড়ো অনেক 'জানষ অলক্ষিতভাবে ভাসয়া যাইতেছে । অতএব জাতণয় 
পুরাতন সম্পাত্ত সযত্বে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুন্ত সময় উপস্থিত 
হইয়াছে ।” 


বঙঞাদশনে'র প্রবন্ধটি রচনার বছর নয় পর্বে অঘোরনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের মেয়েলি ব্রতে'র (১৩০৩ ) ভুমিকায় রবাদ্দুনাথ লিখেছিলেন, 
“সাধনা পন্রিকা সম্পাঙ্ষনকালে আম ছেলে ভুলাইবার ছড়া এবং মেয়োল ব্রত 
সংগ্রহ ও প্রকাশ কাঁরতে প্রবত্ত ছিলাম ।, আমরা সচরাচর অন্যকে যে উপদেশ 
দান কর, 'নিজেরা ব্যান্তগত জীবনে তা অনুসরণ কার না। রবান্দ্ুনাথ 
শুধ: ছাত্রদের ছড়া ইত্যাদি সংগ্রহের পরামশ দিয়েই কতবব্য সমাপন 


ই. বঙ্গদর্শন £ বৈশাখ সংখ্যা ৯৩৯২। 


বাংলা ছড়ার প্রেক্ষাপটে রবণন্দ্বনাথ ৩৫ 


করেনাঁন, নিজেও সেই দায়িত্ব পালন করেছেন সাধ্যমত । শুধু অঘোরবাবূর 
গ্রম্থের ভূমিকাই তার প্রমাণ নয়, প্রমাণ ১৩০১ সনের ১৬ই আশ্বিন তারিখে 
স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় রবখদ্দ্রনাথের 
“মেয়েলি ছড়া* নামে প্রবন্ধপাণ্, যেটি “সাধনা” পান্লকার ১৩০১ সনের 
আম্বন ও কাতিক সংখ্যার (পৃঃ ৪২৩- ৪৭৪) এ একই নামে প্রকাশিত 
হয় ॥। প্রমাণের এখানেই শেষ নয়। রজনীকান্ত গুপ্তের সম্পাদনায় 
প্রকাশিত সাহিত্য পাঁরষ্ পান্রুকার ১ম বর্ষের ৩য় সংখ্যায় (১৩০১ বঙ্গান্দ ; 
মাঘ; পঃ ১৮৯--২০২ ) প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া, 
নামে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহীত ছড়া এবং সেগুলির আলোচনা । 
উল্লেখযোগ্য লোকসংস্কাীতির উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে রবাঁদ্দ্ুনাথের 
আবেদন কেবল ছাত্রদের উদ্দেশে ১৩১২ বঙ্গাদ্দেই উচ্চারিত হয়নি, বঙ্গীয় 
সাহত্য পারষদের মুখপন্রেও তান আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন, এক্ষণে 
সাহিত্য পাঁরষদের পাঠকগণের (নিকট সানুনয় অনঃরোধ এই যে, তাহারাও 
যথাসাধ্য আমাদের এই সংগ্রহ কাধে" সাহায্য কারবেন' (সাহিত্য পরিষং 
পান্রকা ; ১৩০১] মাঘ; প্‌ঃ ১৯২) 


ছড়া সম্পকি“ত রবীপ্দ্রনাথের তৃতীয় প্রবন্ধ মেয়েলি ছড়া'ও প্রকাশিত 
হয় সাহিত্য পারষ্দ পন্রিকায় (পঃ ৩৭৪--৩৭৯) ৩য় সংখ্যা; ১৩০২)। 
ছড়া সম্পকে" তাঁর শেষ প্রবন্ধ গ্রাম্য সাহিত্) প্রকাশিত হয় 'ভারত' 
পাঁত্রকার ১৩০৫ সনের ফাঞ্গুন-চৈত্র সংখ্যায় । ১৩১৪ বঙ্গাথ্দে প্রকাশিত 
“লোক সাহত্য গ্রন্থে এই প্রবন্ধগুলিই সংকাঁলত হয়ঃ তবে পারবাতত 
নামকরণ নিয়ে। যেমন “সাধনা” পন্তিকায় প্রকাশিত ছড়া সম্পকিতি 
রবান্দ্রনাথের প্রথণ প্রবন্ধটির নামকরণ করা হয়, “ছেলে ভুলানো ছড়া ১”; 
সাহিত্য পারষদ: পা্রকায় প্রকাশিত ছড়া সম্পাকত দুটি প্রবন্ধের নামকরণ 
করা হয় “ছেলে ভূলানো ছড়া £ ২ নামে । রবাদ্দুনাথ সংকলিত ছড়ার 
সংখ্যা ৮১। তবে তিনি ছড়া সংক্রান্ত আলোচনায় এছাড়াও যেসব ছড়া 
ব্যবহার করেছেন, সেগুলিকে ধরলে তাঁর সংকলিত ছড়ার সংখ্যা হবে 
শতাধিক । 

লোক সাহত্যের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'ছিলেন সম্যক- 
রূপে অবাহত, তথাপি ছড়ার প্রাত যে তাঁর বিশেষ অন:রাগ এবং অন্তরের 
অকীন্রম দুবলতা ছিল সে সত্য অনস্বীকার্। বাল্যাবন্থা থেকেই কাব 
ছড়ার রাজ্য লম্পকে পারাঁচত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। 


ছন্বোবজ্ধ পদের যে 1বশেষ আবেদন, কাঁব তা অনুভব করোৌছলেন “জল 
পড়ে পাতা নড়ে? এই শখ 'নচয় থেকে, কাঁবর কাছে “আদ কবির প্রথম 


৩৬ লোক-সংস্কৃতি £ নানাপ্রসঙ্গ 


কবিতা” রূপেই যা প্রতিগাত হয়েছিল। এরপর বষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর 
নদী এল বান এই সুপাঁরচিত ছড়াটি যে কাবর শৈশবে “মেঘ” 
রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং মোহমন্ত্র রূপে তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন 
করেছিল, কবি তা অকপটে স্বীকার করেছেন। দগঘ* ৩৪ বংসর পরেও 
এর প্রভাব থেকে ষে কাব মস্ত হতে পারেননি, এতেই প্রমাণিত হয় ছড়াটির 
প্রাতি কাঁবর অমোঘ আকর্ষণের বিষয়টি । রবধশ্দ্রনাথের মেজদাদা 
সতোন্দ্ুনাথ ঠাকুরের সহধর্মিনী জ্ঞানদানান্দনী দেবী সম্পাদিত “বালক 
পান্রকায় রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত ছড়ার ছন্দে রচনা করেন “ব্‌ণ্টি পড়ে টাপুর 
টুপুর শবীর্ষক কাবতাটি ॥ এছেলেবেলা*য় কাব উল্লেখ করেছেন তাঁর সঙ্গগত 
[শক্ষকের কাছে পাড়াগে*য়ে ছড়া স্বর সংযোগে গাইতে শিখেছিলেন ॥ কাবির 
ভাষায়, “...এ ছন্দের 'দিশি তাল বাঁরা তবলার বোলের তোয়াকা রাখেনা, 
আপনা-আপন নাড়ীতে নাচতে থাকে । শিশুদের মন ভোলানো প্রথম 
সাহত্য-_ শেখানো মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে, শিশুদের মন ভুলানো গান 
শেখানোর সুরু সেই ছড়ায় এইটে আমাদের উপর দিয়ে পরথ করানো 
হয়ে ছিল ।” কাঁবর বন্তুব্য যে আতিশব্য দোষে দুষ্ট নয়, তারই প্রমাণ মেলে 
সে সময়ে তাঁর লেখা কয়েকটি ছড়ার উল্লেখে। “জীবন স্মতি'তে কবি 
উজ্লেখ করেছেন ঠাকুর বাড়ীর খাজাণ্ণী কিশোরী চাটুজ্জেও কাঁবকে ছড়ার 
জগতের সোন্দযের প্রাত আকৃষ্ট করেছিলেন তাঁর বাল্যকালেই-_ 


দ্রুত লয়ে আউড়ে যেত লব কুশের ছড়া, 
থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া ; 


পাঁরণত বয়সে কাব যে ছড়া সম্পাঁকত আলোচনায় বাল্য জশবনের এই 
সব জুমধুর স্মৃতির ঘ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা তাঁর স্বঁকারোক্তিতেই 
মেলে। কির “ছড়ার ছবি” “ছড়া” কাব্যগ্রদ্থগ্লিতে এবং তাঁর অন্যান্য 
কাব্যে সংকাঁলত বহ* কাঁবতায় তাঁর ছড়া প্রশীতর নিদশ“ন ছাড়িয়ে রয়েছে। 


রবীন্দ্রনাথ ছড়া সম্পকিতি আলোচনায় ছড়ার প্রাতি তাঁর আকৃষ্ট হবার 
কারণগর্ীল উল্লেখ করেছেন । ছড়ার সঙ্গে কাঁবর বাল্য স্মতি যে যুক্ত 
ছিল, ছড়ার গ্রাত তাঁর আরুদ্ট হবার এটি একটি গুরুত্পণ' কারণ ছিল 
তা আগেই উীর্লাখত হয়েছে । এছাড়াও ছড়ার কাবারস, মাধূষণ এর 
অসংলগ্রতা, চিরত্ব, অনায়াস রচনা কোশল, ছড়ার সঙ্গে আবত্তিকারিণণর 
সুধা 'স্নিদ্ধ সুরের উপাশ্থিতি, ছদ্বোনির্মিতি কৌশল এবং চিন্ত ধার্মতা কবি 
চিত্তকে মুগ্ধ করোছিল। সব মিলিয়ে ছড়ার কাব্যরসে কাব আঁভীষন্ত 


বাংলা ছড়ার প্রেক্ষাপটে রবান্দ্রনাথ ৩৭ 


হয়োছিলেন, “**“তাহার্দের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্ারস আছে, 
সেইটিই আমার নিকট আধকতর আদরণধয় বোধ হইয়াছিল |; 


আজকের লোকসংস্কাত বিজ্ঞানীরা বিষয়ানুবম্ধন- লোকসংস্কাতর 
এই বিশেষ বৈশিণ্ট্যাটর ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। 
রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় আধ্মানক ক্চারে লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানী ছিলেন না, 
তথাপ বাংলা ছড়ার বিশ্লেষণে তাঁকে এর সঙ্গে ইতিহাস, ভাষাতত্্, মনস্তত্ৰ, 
সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্পকে স্তাচাম্তত আঁভমত বাস্তু 
করতে দেখা গেছে। 


আপাতভাবে যে ছড়াগুলিকে নিছক শিশু ভোলানাথদের উপভোগ্য 
বলে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর আ্তনয় প্রজ্ঞায় সেইসব ছড়ায় এাতহাসিক 
উপাদানের সন্ধান লাভ করেছিলেন - 


“শুনা যায় মঞ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষ মধ্যে কতকগ্ীল টুকরা গ্রহ আছে। 
কেহ কেহ বল্নে? একখানা আস্ত গ্রহ ভাঙ্গয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। 
এই ছড়াগুলিকেও আমার টুকরা জগৎ বাঁলয়া মনে হয়॥। অনেক প্রাচীন 
ইতিহাস, প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে ববাক্ষিপ্ত হইয়া 
আছে'":।'? 


আপাত অসংলগ্ন অর্থহীন বলে প্রতিভাত ছড়াগলি থেকে যে মূল্যবান 
ন:তাত্বক উপাদান লভা, সে বিষয়েও রবান্দ্রনাথের সচেতনতার পাঁরচয় 
মেলে নিম্নোষ্ধূত মন্তব)ট থেকে- 


“যেমন পুরাতন পাঁথবীর প্রাচীন সমনদ্র তীরে কর্দমম তটের উপর 
বিল:গ্তবংশ সেকালের পাখখদের পদাঁচহ্ছ পাঁড়য়াছিল-- অবশেষে কালক্রমে 
কঠিন চাপে সেই কর্দ'ম, পর্ঘচিহ্ন রেখা সমেত পাথর .হইয়া 1গয়াছে- সে 
চিহ আপনি পাড়য়াছিল এবং আপানি রাহয়া গেছেঃ'- তেমনি এই 
ছড়াগুলির মধ্যে অনেক দিনের অনেক হাসিকাল্না আপনি আঁঙ্কত হইয়াছে ।' 


আমাদের ভাষা ও সামাঁজক ইতিহাসের 'ববত'ন সঞ্জাত যে রূপের 
সঙ্গে আমরা বতর্মানে পরিচিত, সেই পাঁরচাতর পণণতা লাভের জন্য 
ছড়াগুলির অপরিহাধ* ভূমিকা সম্পর্কেও কবি ছিলেন সম্যক রূপে অবহিত। 
তাঁর ভাষায় “আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নণয়ের পক্ষে সেই 
হুড়াগলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে” 1? 


ছড়ার মনস্তাত্িবক গূরযত্ব বিষয়েও কবির সচেতনতার পাঁরচয় মেলে। 


৩৮ লোক-সংস্কতি ঃ নানাপ্রসঙ্গ 


ছড়াখুণলতে যে আমরা অসংলগ্ন চিত্রের পরিচয় পাই, রবীন্দ্রনাথ তার 
কারণ যেমন ব্যাখ্যা করেছেনঃ তেমনি শিশুদের কাছে যে কোনকিছুই 
অসম্ভব কিংবা অসঙ্গত নয় তারও মনোবিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা প্রদান 
করেছেন, 'ছেলের কাছে অদ্ভুত ছুই নাই কারণ, তাহার 'নিকট 
অসম্ভব কিছুই নাই । মানবমনের বাভন্ন স্তর ও ক্রিয়া সম্পকে" কবির 
অবাহতির পরিচয় আমরা পাই যখন তিনি বলেন, সহজ অবস্থায় আমাদের 
মানসাকাশে স্বপ্নের মত যে সকল ছায়া এবং শখ্দ যেন কোন অলক্ষ্য বায়ু 
প্রভাবে দৈবচালিত হইয়া কখনো বিচ্ছিন্নভাবে বিাচন্ত আকার ও বণ 
পাঁরবর্তন প্‌বক ক্রমাগত মেঘ রচনা কাঁরয়া বেড়াইতেছে। তাহারা যদি 
কোন অচেতন পটের উপর নিজের প্রাতীবদ্ব প্রথাহ 'চিহুত কাঁরয়া যাইতে 
পাঁরিত, তবে তাহার সাহত আমাদের আলোচ্য এই ছড়াগ্ীলির অনেক সাদশ্য 
দেখিতে পাইতাম* মন্তব্য থেকে । 


কাঁব আরও বলেছেন, 


***আমাদের মনের মধ্যে বব জগতের প্রাতাবিদ্ব এবং প্রাতধ্যান ছিন্ন 
বিচ্ছিন্নভাবে ঘহরয়া বেড়ায় । তাহারা বিচিন্ন রূপ ধারণ করে এবং 
অকস্ঘাং প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনশত হয়। যেমন বাতাসের 
মধ্যে পথের ধাঁল, পুছ্পের রেণু অসংখ্য গন্ধ, 'বিচন্র শব্দ; বিচ্ছিন্ন পঙ্জব, 
জলের নীকর' প.থবীর বাম্প--এই আবার্তত আলোঁড়ত জগতের 'বাঁচন্ত 
উৎক্ষিপ্ত উত্ডীন থখণ্ডাংশ সকল সর্বদাই িরথকভাবে ঘ্ারয়া ফারিয়া 
বেড়াইতেছে* আমাদের মনের মধ্যেও সেইর্‌প 


আমরা জান লোকসাহিত্যের 'বাভন্ন উপাদানের মধ্যে ছড়ার 
পাঠান্তরই সবাধিক । নিছক ছন্দোনামণত কৌশলকে আশ্রয় করে একই ছড়া যে 
নিত্য কত নুতনরূপে আত্মপ্রকাশ করে, রবন্দ্রনাথ এই সত্য সম্পকেও 
সচেতন ছিলেন। তাঁর ভাষায়, “ইহারা সজীব, ইহারা সচল, ইহারা 
দেশকালপান্্ন 'বিশেষে প্রাতক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া 
তুলিতেছে। লোকসংস্কতি বিজ্ঞানীর কাছে পাঠান্তরের গুরুত্ব 
অপারসণম। রবীন্দ্রনাথ লোক সংস্কাঁতি বিজ্ঞানী না হয়েও কিন্তু বিজ্ঞান 
মনস্কতার পারিচর 'দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, “একই ছড়ার অনেকগুলি 
পাঠও পাওয়া যায়) তাহার মধ্যে কোনোটিই বর্জনীয় নছে।' ছড়ার'** 
[নয়ত পাঁরবর্তনশখল প্রক্াতিটি দেখাইতে গেলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন 
পাঠ রক্ষা করা আবশ্যক । শুধু মন্তব্য করেই ক্ষাস্ত হননি কবি, তাঁর 
নংকাঁলত “আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে' ছড়াঁটির সর্ব মোট চারাঁট 


বাংলা ছড়ার প্রেক্ষাপটে রবাশ্দুনাথ ৩৯ 


পাঠ প্রকাশ করেছেন। রবন্দ্রনাথ সংকলিত ২৯ সংখ্যক ছড়ার ৪থ' 
পংন্তিতে আছে-_ 
পাক 'দিয়ে দিয়ে নিয়ে বেড়াব 
আমাদের ছেলে । 
পাদ্টীকায় কাব এর পাঠান্তর উদ্ধার করে দিয়েছেন-_ 
হিন্লা 'দিয়ে বেড়াবে যেন বড়ো মানুষের ছেলে ॥ 
কবির সংকাঁলত ৩৩ সংখাক ছড়ায় আছে-_- 
সয়দা বাদের ময়দা, কাশম-বাজারের 'ঘি 
একটু 'বিলদ্ব করো, খোকাকে ল:চ ভেজে দি ॥ 
এর পাঠাস্তর সংযোজিত হয়েছে-_ 
উলোর ভূ*য়ের ময়দা রে সয়দা বাদের যি। 
শান্তপ্‌রের কড়াই এনে ল:চি ভেজে দি ॥ 
লোক সাহিত্য ব্যন্তি বিশেষের রচনা হয়েও তা সংহত সমাজের সৃণ্টি- 
রুপেই পরিগণিত হয় । এক্ষেত্রে ব্যস্ত বিশেষ সংহত সমাজের মুথপান্ররূপে 
রচাঁয়তার ভূমিকায় অবতধর্ণ হন। তাই লোককথা, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ ইত্যাদির 
রচয়িতার কোনো সন্ধান মেলে না। রবাম্দ্ুনাথ যে এই সত্য সম্পকে অবাহত 
ছিলেন, তাঁব সেই সচেতনতার সাক্ষ্য বহন করে নিয়োদ্ধুত মন্তব্যাট-- 
“কোনো'টির কোনো কালে কোনো রচাঁয়তা ছিল বলিয়া পরিচয় মানত 
নাই এবং কোন: শকের কোন তারখে কোনটা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও 
কাহারও মনে উদয় হয় না। বলাবাহুল্য শিষ্ট তথা পারিশগলিত 
সাহত্যের সঙ্গে লোক-সাহিত্ের নানা পার্থকোর মধ্যে এটি যে অন্যতম, 
রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই বিষয়ে সচেতন করে 'দিয়ে ছিলেন এই ভাবে। 
এইবার আমরা রবীশ্দ্রনাথের আলোচনার সীমাবদ্ধতা বিষয়ে আলোক- 
পাত করতে পারি । এই প্রপঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে রবীন্দ্রনাথের 
আলোচনা আংশিকতা ধোষে দুষ্ট রবধম্দ্ুনাথ কৃত ছড়ার শ্রেণী বিভাগটি 
তেমন দপঘ্ট নয়। আসলে 'তাঁন নিজেও হয়ত এ বিষয়ে 'নিঃসশ্দিপ্ধ ছিলেন 
না। প্রথমে [তান নামকরণ করেছিলেন “মেয়োল ছড়া” আসলে ছেলেদের: 
ভোলাবার জন্য মেয়েরাই ছড়া আবৃত্তি করে থাকে; সেই কথা মনে রেখেই 
এবং বিধ নামকরণ করেছিলেন ; পরে পরিবারতত নামকরণ করেন “ছেলে 
“ভুলানো ছড়া”। কাব এক্ষেত্রে ছড়ার ব্যবহার কারিণীকে বাদ দিয়ে 
ছড়ার উপলক্ষ্য বা শ্রোতাকেই গুরুত্ব 'দিয়োছলেন। গ্রাম্য সাহিত্যে 
আবার ছড়াকে গ্রাম্য ছড়া” বলে অভিছিত করেছেন। গ্রাম্য পাহিত্য 
প্রবন্ধে ছড়াগ্লিকে যে তিণি “হরগোরণী 'বিষয়ক' এবং “কৃ রাধা বিষয়ক" 


8০ লোক-সংস্কৃতি ঃ নানাপ্রসঙ্গ 


এই দই ভাগে বিভস্ত করেছেন তাও যথাযথ হয়নি। আসলে এগুলি গ্রাম্য 
গীতি । কাব রুত বিভাগে ব্লতের ছড়া চ্ছান পায়নি । ছেলে ভুলানো 
ছড়ার সঙ্গেই কাব ছেলে খেলার ছড়াকেও স্থান দিয়েছেন। বলাবাহুল্য 
উভয়ের চরিত্র কিন্তু এক নয়। কবি তাঁর সংকলিত ছড়াগুদীলর সংগ্রহ্থল 
বা সংগ্রহসূত্র সম্পকেও কিছু উজ্লেখ করেননি । ১৩০১ সনের সাহিত্য 
পাঁরষৎ পান্রকায় প্রকাশত প্রবন্ধে কবি উল্লেখ করোছিলেন সংকলিত 
ছড়াগ্রুলি কলিকাতায় সংগৃহীত” বলে । কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে এগুলি 
সবই কলকাতা থেকেই সংগ.হণত হয়ান, সংকলিত ছড়াগুলির মধ্যে ২৪ 
পরগণা, হুগলী এবং যশোহর জেলার ছড়াও আছে । আর আছে 
বরুমপুর থেকে সংগৃহগত ছড়া । কেবল বিক্রমপুর থেকে সংগৃহীত 
ছড়াগুলির ক্ষেত্রে সংগ্রহস্থল উল্লিখিত হয়েছে । ঢাকা বিক্রমপুরের 
প্রাদৌশক ভাষায় রচিত ছড়াগীলর ভাষা কাঁব পাঁরবর্তন করোছলেন। 
লোক সংস্কৃতির উপকরণ সংগ্রহে বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পকে 
কবি সচেতন থেকেও এবং ব্যন্তিগত রূচিবোধের কোন স্থান লোকসাহিত্যের 
উপাদান সংগ্রহ কিংবা আলোচনায় নেই জেনেও কাবি পাঁরচিত একটি 
ছড়ার “সেই যেবোন গাল দিয়েছে ভাতারখাকী বলে' পধান্তীটির অন্তর্গত 
“ভাতারখাক+' শন্দ বিশেষকে পাঁরবর্তন করে প্বামণ থাক” করেছিলেন । 
এই পরিবর্তন লোক সংস্কাতি বিজ্ঞান অনুমোদিত নয় । 

পরিশেষে আচাষ" সুকুমার সেনের মন্তব্য প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। 
একথা সাত্য যে রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তক লোকসাহত্য আলোচনায় অংশ 
গ্রহণের কমপক্ষে বাট বছর আগেই বাংলা লোক সাহিত্যের সংগ্রহ ও সংকলন 
প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছিল। রেভারেপ্ড উই'লিয়াম মর্টনের দন্টান্ত 
বাক্য সংগ্রহ (১৮৩২ ), রেভারেণ্ড লঙের প্রবাদমালা* (১৮৬৮ )১ টি. এইচ. 
[লিউনের ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত [11] 70:05515 04৫ 016 [1)1)2191081715 
০6 00010098006 1711] 008০6 ইত্যা্দ তার প্রমাণ । এমনাঁক কেরগর 
ইতিহাস মালায় (১৮১২) অথবা ১২৯১ সালে প্রকাশিত “নব্য ভারত” 
পত্রিকায় বাংলা ছড়াও সংকাঁলত হতে দেখা গেছে । তথাপি রবীন্দ্রনাথের 
কাতিত্ব এইখানেই যে তান বাঙ্গালীকে আমাদের জাতীয় সম্পদ্রূপে 
লোক সংস্কাতর গুরুত্ব তার সংগ্রহঃ সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতন করে 
দিয়োছলেন, ব্যাপকভাবে বাঙ্গালীকে লোকসংস্কৃতি চচয়ি উদ্বুদ্ধ করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সক্রিয়তায় বাঙ্গালী ব্যাপক ক্ষেত্রে এই 
অবহেলিত বিষয়ের চচয়ি মনোযোগ হয়। এই জনই আচার্য সেন মস্তব্য 
করেছেন “আমাদের লোক সাহত্য চায় হাতে খাঁড় দিয়ে গিয়েছিলেন 
রবণন্দ্রনাথ।” আজও আমরা তাঁরই নিদশিত পথের পাথক। 





বাহলা! ০লানক-সঙ্জীতেল্র অসান্প্রদশজিক ভক্রিত্র 


বাংলা লোক-সঙ্গীত সংহত সমাজের সষ্টি; শুধু সংহত সমাজের 
স:ষ্টি নয়। সংহত সমাজের জন্যে স.ম্ট। তাই বিষয়বস্তু নির্বিশেষে 
আমাদের লোক-সঙ্গীত সংহত সমাজের দ্বারা আদৃতও হয়েছে । আমাদের 
সমাজের অন্তর্গত হলেন মুখ্যতঃ হিদ্দ এবং মুসলমান। তাই সংহত 
সমাজের সং্ট লোক সঙ্গীতে হিন্দ এবং মুসলমান ধম'সম্প্র্থায়ের নিজস্ব 
[কিছু কিছু বিষয় স্থান পেয়েছে সত্য, কিন্তু ততোধিক সত্য হ'ল উভয় 
সম্প্রদায়ই পরস্পর পরস্পরের সূম্ট সম্পদকে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেছেন। 
আসলে আমাদের তথাকাঁথত শিক্ষিত সমাজে সাম্প্রদায়িক ভেদ বৃশ্ধি যতটা 
প্রকট, নিরক্ষর মানুষের এক্যবদ্ধ সমাজে সেই ভেদ বুদ্ধি ততটা প্রকট নয় । 
একই প্রাকৃতিক পাঁরবেশে? প্রায় একই রূপ জীবিকার আঁধকারণ হয়ে, একই 
ধরণের এতিহোর উত্তরাধিকার এইসব মানুষ “আজান এবং “হারিধ্বান'কে 
সমান পাবন্ত বলেই মানেন। এখানে পণরের দরগা এবং দেবতার পাবিন্র 
ক্ছানের মধ্যেকার ব্যবধান খুবই কম। বাংলার লোক-সঙ্গগীতে তাই সম্প্রদায় 
[বিশেষের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা কিংবা 'ব*বাসের প্রাতিফলন বাই ঘটে থাকুক 
শেষপর্ধস্ত তা অ-সাম্প্রদায়ক সৃষ্টিতে রংপান্তারত হয়েছে । 'বাভন্ন 
শ্রেণীর লোক-সগ্গীতে কতথানি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা অভিব্ন্ত হয়েছে 
সেই বিষয়ের আলোচনাতেই নিবন্ধাটর সন্রপাত। 

আমাদের সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের মূলে থাকে বিশেষ কোন ধমে'র প্রতি 
একাম্তক 'বি"বাস ও আম্ছা। আমরা বিশেষ যে ধমে আস্থাশীল, অনেক 
ক্ষেত্রেই সেই ধমে'র শ্রেন্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে অন্য ধমণকে ছোট করে দোথ 
তুচ্ছ করে দোখ অন্য ধরে বিশ্বাসী মানুষদেরও। আসলে অন্ধ বিশ্বাস 


৪২ লোক-সংস্কীত ঃ নানাপ্রনঙ্গ 


প্রশ্রয় দেয় য;ন্তিহণীনতাকে আর বুুন্তহীনতা আহ্বান করে আনে অর্থহণন 
সংস্কার এবং সংকাঁণ" ভেদবুগ্ধিকে। 


পরম পুরুষ ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ জলের উপমা 'দিয়ে সব ধমের শ্রেম্ঠত্বকে 
স্বীকার করে নেবার পরামশ" 'দিয়েছিলেন। স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছিলেন সব 
ধমেরিই তুল্য মূল্যের কথা । তবু অন্ধ ধমঞ্ধয় বিশ্বাস আজ বিংশ শতাব্দীর 
শেষদখকেও বিজ্ঞানের চরম অগ্রগাতর দিনেও বাঁভংস রূপে আত্মপ্রকাশ 
করে আমাদের তথাকাঁথত সভ্যতার আবরণের ভেতরকার উৎকট রংপাঁটকে 
দোঁথয়ে দেয়। শকস্তু আজ থেকে বহুকাল আগে স্ট লোক-সঙগণতে 
অর্থহীন সংকীর্ণ ধমদ্ধিতার পরিবতে ষে স্বচ্ছ ও উদার মানসিকতার 
পরিচয় প্রাতিফালত হয়েছে তা আগার একদিকে যেমন করে বিস্মিত, 
তেমনি সেই সঙ্গে আমাদের লোক-কাঁবদের সম্পর্কে করে তোলে শ্রদ্ধাশশল। 
উত্তরবঙ্গের একটি ভাওয়াইয়া গানে 'বাঁভন্ন দিকে প্রণাম নিবেদন প্রসঙ্গে 
বলা হয়েছে £ 


আমরা পছিমে বন্দনা কার গো 

আমরা আল্লাবী-ধাম । 

তাহার কারণে তাহার চরণে 

আমরা জানাইলাম সেলাম । 

আমরা উত্তরে বন্দনা কার গো 

এ না দেব? মায়ের চরণ, 

তাহার কারণে আমরা জানাইলাম প্রণাম । 
আমরা পরব বন্দনা কার গো 

এঁ না ধম" নরঞ্জন, 

তাহার চরণে আমরা জানাইলাম সেলাম । 
আমরা দক্ষিণে বন্দনা কার গো 

এ না ক্ষীর নদী-সাগর, 

সেখানে হারাইছে সেরা আলি খেলাড়ি পাথর ।' 


পাঁশ্চম 1্ক “আঙ্লার ধাম” বলে যেমন সেই দিকের উদ্দেশে লোক-কবির 
সেলাম নিবেদিত হয়েছে, তেমানি আবার উত্তরে “দেবী মায়ের চরণের প্রতিও 
কাঁব তাঁর প্রণাম জানিয়েছেন । 


মুর্শিদাবাদের একাঁট বাউল গানে আঙ্লা এবং হার যে মূলতঃ এক, 
উভয়ের পৃথক অস্তিত্ব সম্পাকিতি সর্বপ্রকার সংশয় যে অর্থহীন, আস্তার্লিক 


বাংলা লোক-সঙ্গীতের অসাম্প্রথায়ক চরিত্র ৪৩ 


ভাবে যাঁরই স্মরণ নেওয়া যায়, তাঁরই করুণায় চিরবাঞ্ছিত অরূপ রতনের 
সম্ধান লাভ ঘটে এই সত্যাটকে প্রকাশ করে বলা হয়েছে £ 


ভোলা মন আমার, কেন তুমি অচেতন, 

ও তোমার মনের কোণে সন্দেহ যে অকারণ ॥ 

কেবা আল্লা কেবা হরি ভাব তুমি অকারণ । 

সেই দীননাথ ভবের কাণ্ডারণ, 

ও মন, যারে ভজ তারেই পাবে মিলবে তোমার অরূপ ধন ॥ 


যথার্থ ভান্ত মাঞ্গের পথক 'যান তান জানেন রাম রহমে কোন ভেদ 
নেই । আল্লা এবং হারকে আমরা যতই কেন রূপগত বিচারে পৃথক করে 
দেখি স্বরূপে উভয়েই এক। একটি গাজীর গানে লোক-কবি আমাদের 
চেতনার রাজ্যে সত্যের সেই মম“বাণশকেই উপাঁস্থাত করেছেন £ 


মুসলমানে বলে গো আল্লা হিশ্দু বলে হরি 
নিদানকালে যাবেরে ভাই একই পথে চল (রে) 
দোয়া নি করবা আল্লারে। 


মূসলমান সমাজের ফাঁকর সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত গনেও এই একই 
সত্য আভিব্যক্ত হয়েছে । সেই সঙ্গে অজ্ঞ ও ধমম্ধি মানুষ ধম“ অথবা ঈশ্বর 
1নয়ে অথহাীন যে হদ্ছের অবতারণা করে, ভন্ত কাবর কাছে তা যে কতখানি 
মুল্যহশন, পরম সত্যকে যান একবার অন্তরে উপলদ্ধি করেছেন, তাঁর কাছে 
কোন প্রকার জাগাঁতক সংস্কারই যে বড় হয়ে দেখা 'দিতে পারে না তার 
পারচয়ও 'নিম্নোদ্ধূত ফাঁকরী গানটিতে পাওয়া যায় _ 


আমি তোমার কাঙালী গো সুশ্বরী রাধা 
আম তোমার কাঙালী গো 
- তোমার লাইগ্যা কাইন্দা ফিরে 
হাছন রাজা বাঙাল গো। 
[হন্দুরা বলে তোমায় রাধা 
আম বাল খোদা, 
রাধা নামে ডাকলে 
মুজ্লা ম:দ্সণীরে দেয় বাধা । 
হাছন রাজা বলে আমি না রাখব জনা, 
মুজ্লা মুদ্সীর কথা ঘত সকলই বেহদা। 


মালদহের একটি গঞ্ভধরা গানে শিবকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে তরি 
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উপচ্ছিতি সবণ্ত, কখনও বা তাম মকচাবাঙ্পী, আবার কখনও তিনি শনশান- 
বাপ, কখনও আবার কালণখর পাটে তাঁর অবস্থান 


বুড়া ভার ঘুসঁকাছলান থাকে সব ঘটে, 
কখন দোখি মক্কা, কাশণ কখন শমশানঘাটে, 
কখন কালপদর পাটে, 


(ও) বুড়া হোয়্যা কাজ, মক্কার হাজী আছে আঁড়্যাতে চড়্যা ॥ 
নদণয়া থেকে সংগৃহখত একট বাউলগান এবারে উদ্ধার করা গেল যে 


গানে পরম শন্তিমান ঈশবরকে জগৎ সংসারের সবকিছু বলে আভহিত করা 
হয়েছে। ঈশ্বর নিজেই ভাল, নিজেই মন্দ, তান কৃষ্ণ 'তাঁনই কালা, 
[তান সষ্টির সবই বিরাজমান, সবরংপে তাঁর ্ছিতিঃ এমন কি তিনিই 
সুসলমান। 


যে ভাবেতে রাখেন গো, সাই, আমি সেই ভাবে থাকি। 
আঁধক আর বলব কি॥ 
কখনও দদ্ধ চিনি, ক্ষীর ছানা মাখন ননা, 
কখনও নুন আমান, কখনও আলবুলো শাক ভুকি ॥ 
কুল আলম তোমারি ওহে কুদরত নিহারণ, 
তুমি কালী, তুম কৃষ্ণ, তুমি হক বারা, 
তুমি দাও, তুমি দেলাও, তুমি খাও তুমি খেলাও, 
তৈয়ার ঘর ছেড়ে তুমি পালাও, আমারে ঘ:রাচ্ছ 'দিয়ে ফাঁক ॥ 
তুমি সর্ব ঘটে রও» তুমি পর্বরূপ হও, 
ভালকথা মন্দকথা, সকল তুমি কও। 
তুমি হও রোগীর ব্যাধি, তুমি বৈদোর ওষধাঁ 
তুমি গো সকল জীবের বল বৃদ্ধি, 
তোমার ভাব বুঝাবাঁর ঠকঠকা। 
ভবে দুঃথ দিতে তুমি, ভবে সুখ দিতে তুমি, 
মান অপমান তোমার হাতে, সুনাম বদনামণী। 
কয়ছে বিদ্দু যাদ;, দয়াল তুমি চোর তুমি সাধু, 
দয়াল গো, তুমি মুসলমান হিন্দ, 
আম সে কুবির চাঁদ বলে ডাকি ॥ 


অথাঁধ ঈশ্বরের কোন 'বশেষ জাত নেইঃ তিনি সকল জাতের উধ্বে। 


অথবা গতানি সব জাতের মধোই বিদ্যমান । 


বাংলা লোক-সঙ্গীতের অসধ্প্রদায়িক চরিত্র ৪৫ 


আর একটি বাউল গানে উল্লিখিত হয়েছে যে ভগবান তাঁর ভন্তদের 
বিচার করেন ভান্তর নিরিখে, জাতের নিরিখে নয় ॥ কথায় বলে ভন্তের 
ভগবান অতএব ভান্তই হবে ভভ্তের একমান্র শন্তি যা তাকে ঈশ্বরের 
সান্নিধ্য লাভে সহায়তা করবে-- 


ভক্তের প্রেমে ওগো, বাঁধা আছে সাই 

হম্ৰু ক মুসলমান বল্যা 

তার জাতের 'বচার নাই । 

ভন্ত ছিল কবীর জোলা ও যে পাইয়াছে ব্রজের কালা 
ও তার সাধন জোরে পায় । 

দেশে রামদাস মুচি ছিল সাধনে তার বুদ্ধি সিদ্ধ হৈল 
ও আমি শান গুরুর ঠাই ॥ 


জীব মাল্লেরই পাঁরণাম মৃত্য । অতএব বিষয় বাসনায় নিমজ্জিত 
থাকলে এবং সময়মত সাধনমাগের সম্ধান লাভে বগ্িত হলে পরিণামে 
অন্তহীন দুঃখ ভোগের সম্মৃখখীন হতে হয়। হিম্দু-মুসলমান 'নিবশেষে 
সকলকে তাই সদ-গুরুর শরণ 'নিতে পরামশ" দেওয়া হয়েছে 


ও চঁদ-বদনে বল, ও গোঁসাই, 

ও বান্দার এক দোমের ভরসা নাই। 
আপন বাড়ী আপন বিষয় 

সাই রবে, 'দিন গেলরে আমার ॥ 
[বষদ বিষ থাঁব যোঁদন হারাবি 

এখন কাইদলে ক আর পাবি ভাই ॥ 
চাঁদ বদনে বল ও গোঁসাই |। 

1কবা হেম্দু যুবনের চেলা 

পথের পাঁথক 'চিনে ধর এই বেলা 
[পিছে কাল শমন ধইরবে তখন বিপদ ঘাঁটবে ভাই ॥ 
চাঁদ বদনে বল ও গোঁসাই' 


এই মানব দেহভাশ্ডকেই বাউল সাধকেরা ব্রদ্ধাণ্ডরুপে কঙ্গনা করেছেন। 
সাধনার জন্যে তাই বাউল সাধক অন্যত্র যাবার প্রয়োজন বোধ করেন না-- 
এমন দি তথথ-ক্ষেত্ন বলে পারচিত চ্ছানেও নয় । অমাদের দেহ যে পাঁচাট 
উপাদানে তৈরগ, তা হল ক্ষত, অপ? তেজঃ মরুৎ এবং ব্যোম । মত্যুর 
পরে এই পণ্চভুতে জীব 'বিলীন হয়ে বায়। 'কস্তু কই এই সব উপাদান 


৪9৬ লোক-সংগ্কৃতি ঃ নানাপ্রসঞ্গ 


গুলির তো পৃথক কোন জাতিগত পাঁরিচয় নেই । সব মানুষের ক্ষেত্রেই 
উপার্দানগলি এক। তাই মশিদাবাদ জেলার একটি বাউল সঙ্গীতে 
দেহসাধনার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ 


ও মন পাগলারেঃ তোর থেহের মধ্যে কত রং দেখরে চেয়ে । 
এই গে দেহেতে আছে তারা পণ ভাই ( আছে তারা পণ ভাই ) 
ওরা 'হিশ্দু কিংবা মুসলমান পারিচয়ও নাই। 

এই যে দেহেতে আজ নব নব নার ( আছে নব নব নারী ) 

দন থাকতে চিনে লও, মন, কার কোন বাড়ী । 

এই যে দেহেতে আছে গয়া গঙ্গা কাশ ( আছে গয়া গঙ্গা কাশী৪) 
বন্দাবনে কানাইয়া রাজার মোহন বাঁশখ। 


এইবার "হম্দ্‌-ম:সলমানের সম্প্রীত নিয়ে রচিত কয়েকটি গান 'নয়ে 
আলোচনা করা যেতে পারে । প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে যাংলা লোক-সঞ্গণত 
প্রায় সবই ধম“কোশ্দ্রিক। এর কারণ আমাদের সংহত সমাজ জীবনের আদান্ত 
ধমীরয় আচার-আচরণ আঁধকার করে আছে । অবশা বাংলার লোক-সত্গীত 
সাধারণভাবে ধর্মকৌঁ্দ্ুক হলেও এমন মনে করার কারণ নেই যে সমস্ত 
লোক-সঞ্গীতেই গভশর অধ্যাত্ম ভাব প্রকাঁশিত। বরং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা 
যাবে ধমণয় আধারে সংহত সমাজ জীবনের আশা-আকাতক্ষা; বার্থতা- 
নৈরাশ্য, আনন্দ-দঃখই বেশি করে স্থান লাভ করেছে ॥ লোক-সং্গীত লোক- 
কাঁবদের আশ্তরপ্রেরণাতেই রচিত, তাই এই সগ্গীতের বন্তব্যে কোনপ্রকার 
কাত্রমতার চ্ছান নেই। লোক-কাঁবরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গানগলি রচনা 
করেছেন, কেউ বাইরে থেকে জোর করে সঙ্গীতের বিষয়বস্তু চাপিয়ে দেয় না 
বাএই ব্যাপারে নির্দেশ দানেরও কোন প্রশ্ন ওঠেনা। তাই লোক-কবিরা 
যখন হহিন্দ্‌-ম.সলমানের বিরোধে ব্যাথত হয়ে নিজেদের অন্তরের বেদনা 
প্রকাশ করেন কিংবা এই দুই সম্প্রণায়ের মধ্যেকার বাঞ্চিত সম্প্রীতির জন্য 
আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন, তখন তা গ্বভাবতই আমাদের অন্তরকে স্পশ" না 
করে পারেনা । 


পুরুষানুক্রমক ভাবে যে বাস্তুভ়ীমিতে মানুষ বাস করত, সাম্প্রদায়িক 
গোলযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সেই বাম্তুঁভিটা ত্যাগে উদ্যত এষং বাস্তুভিটা 
ত্যাগী মানুষদের জন্যে একটি জার গানে কি আন্তারক দঃখই না প্রকাশিত 
হয়েছে, সেই লঞ্চে বাচ্তুত্যাগী মানুষদের প্রাত করুণ অনুরোধ উচ্চারিত 
হয়েছে তারা যেন পিতৃপুরুষদের 'ভিটা ত্যাগ না করে-- 


বাংলা লোক-"সঙ্গীতের অসাম্প্রথাঁয়ক চিন ৪8 


“বাধন দ্যাশে লোক পালাইল 
এমন খবর শোনছ নি ঃ 
বাপ দাদার ওই ভিটা ছাইড়া, 
চলছে সব 'বদ্যাশে কি ? 
হম্দ্‌-মোছলমান একই জাত ভাই, 
একই দ্যাহের দুইডা হাত, 
কেউ কার নয় শত্তুররে ভাই, 
দুইয়ে, দৃইয়ে মাত্র হয় 
রোজ সকালে আজান গান, 
আর বেরাম্ভনের মোস্তর পাঠ, 
সম্ধ্যাকালে নেমাজ পড়ে, 
কূলনারণ পদদর্মম দ্যায়, 
এক সাথেতে রইছি মোরা, 
এক সাথেতে করছি খেলা, 
একই সথ্গে চলছি 'ফিরাছি 
এখন ক্যানে 'ভিন্ন ভাব ? 
(ও ভাই ) পরের কথায় পরের ভরসায় 
ছাইড়ো না দ্যাশ মাথা খাও। 


মালদহের গঞ্ভীরা গানে সাম্প্রদায়ক এক্যের কথা বড় বেশী করে স্থান 
পেয়েছে লক্ষ্য করা ষায়। একট গম্ভীরা গানে শিবের কাছে দুঃখ করে 
বলা হয়েছে, যে হিম্দহ-মহসলমান গভীর সপ্প্রথীতির সঙ্গে বসবাস করত এবং 
পুজাচ্চনায় অংশ গ্রহণ করত, এখন সেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কতই না 


অকারণ 'বরোধ যার পাঁরণামে ই সম্প্রদায়ের মানুষকেই ক্ষাতি স্বধকার 
করতে হয়েছে” 


হায়রে আলা কি হোল, হিন্দমোসলেম দই মোলো। 

দেখছি জাতিয়ারী জাতিগ্নারী কোর্যা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পোল ॥ 
মোসলেম কোহছে হাম বাড়া, হিন্দ দেয় নাকো পাড়া । 

ভোলা তোমার দেশে একুন ভেসে দোটানা ভাব দাঁড়ালো ॥ 
ভোলা তুমি মুসলমানের আদব, ছিস্বুর শিব শিব বোম বোম:। 
হামরা দুয়োভায়ে কততুক পজা 

মানধোত কি মজা ছিল ॥ 


অধ্যাত্ম জগতের মানুষ হয়েও লালন আমাদের অথহশীন জাতিজেদ 


৪৮ লোক"সংস্কতি ঃ নানাপ্রপঞ্গ 


প্রথা, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সচেতন করে দিয়ে গেছেন নানা সঙ্গীতের 
মাধ্যমে-- 
জাতির কি রূপ দেখলাম না এই নজরে 
কেউ মালা কেউ তজাব গলায় 
তাইতে তো জাত ভিন্ন বলায় 
যাওয়া কিংবা আসার বেলায় 
জাতের 'চহ্ছ রয় কার রে। 
সাধক কবি দ্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছেন আচার-এনুষ্ঠান নয়, অকুন্নিম ভন্তির 
মাধ্যমে সেই পরম আভিলাষত ঈদ্বর লাভ সম্ভব-_ 
ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাই 
হিন্দু ক যবন বলে জাতের বিচার নাই ॥ 
আমাদের গীতিকাগুলিতেও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির পাঁরচয় লভ্য। 
পণর বাতাসশর পালায় কাব রজনাীগোপাল বন্দনা অংশে সংগীতের আসরে 
উপস্থিত হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর শ্রোতাকেই বন্দনা যেমন করেছেন, 
তেমনি বন্দনা করেছেন উভর সম্প্রদায়ের পাবন্ন ক্ষেত্রগলির- 


সভাজনে বদ্দুম রে ভাই হিশ্দু মোছলমান। 
বন্দম পনর ছায়েব গাজী রে 
মক্কা মিনা বম্দলাম মই কাশী গয়া খান ॥। 

“রত জামাল- অধুয়া সুন্দরী" পালায় ফৈজ? ফাঁকর যে উদার দ:ষ্টি- 
ভখ্গর পাঁরচয় দিয়েছেন, তাতে আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারিনা । হিন্দু ও 
মুসলমানের পাঁরণাঁত সম্পর্কে কাব উল্লেখ করে বলেছেন 

হন্দ_ ভাই মইরা গেলে নিব গাত্গের ভাটি। 
মোছলমান মইরা গেলে তারে পাইড়া 1্ঘব মাঁট ॥ 
অন্যন্তও কাব বলেছেন £ 
হন্দ; মোছলমান দেখ আছে দুনিয়ায় 
এক আঞ্লার সরজন জানাইও সভায় ॥ 
«দেওয়ান ঈশা খাঁ মদনদাল'তে কালিদাস একাট মন্তব্য করেছেনঃ বলেছেন-- 
সেই ঈশ্বর সেঈ আহ্লা এক কইরা মাঁনি। 
কথায় আর কাজে কেনে কার দুইখানি ॥ 

বতমানে সাম্প্রাদায়ক ভেদবদ্ধি কিংবা জাত-পাতের রাজনশীতি যখন 
ভারতবর্ধকে 'বাচ্ছন্ধ করার মুখে এনে দাঁড় কারয়েছে তখন আমরা শুভবুদ্ধির 

মানুষরা ধেন লোককাঁবদের আবেঘন তথা বন্তব্যের হারা চাঁলত হই। 





ল্লালনা এলাক-সহগীত্তে সমসামস্সিক 
জীন্বন্ন এও প্রভিত্রিজা 


লোক-সহিত্য সম্পর্কে কোন কোন মহলে এমন একটা আভিযোগ শুনতে 
পাওয়া যায় যেএর উপাদান নাকি সবই বিগত দিনের । অথাৎ লোক- 
সাহিত্য বত্মানকে স্বীকার করেনা, অতাঁতের বিষয়বস্তুর সঙ্গেই এর 
সম্পর্ক । আর এই কারণে এই রকম 'সিপ্ধান্তও করা হয়ে থাকে যে লোক- 
সাহত্য বোচন্র্যহীন, যৃগের পাঁরবর্তনকে স্বীকার না করে নেওয়ার ফলে 
এই সাহিত্য ঠিক আধুনিক পদ্বাচ্য হবার যোগ্যতা লাভের অধিকারণ নয় । 
লোক-সাহত্য সংণ্টর পথ অবরুদ্ধ, এমন কথাও বলতে শোনা যায়। 
একথা ঠিকই যে সাহত্যের সজখবতা নিভর করে যুগের চলমানতাকে 
স্বীকার করে নেওয়ায় । যে সাহিত্য সমসামায়ক জীবনকে স্বীকার করেনা 
বা সমসাময়িক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যা য্স্ত তাকে অস্বীকার 
করে, সেই সাহত্যের অগ্রগাঁত ব্যাহত হতে বাধ্য । যথাথ: সাহত্যকে 
অনেকগ্ীল দাবী মেটাতে হয়-তার মধ্যে একটি হল--তা অবশ্যই সম- 
সামায়ক জীবনকে প্রতিফলিত করবে । লোক-সাহত্যও সবেপিরি সাহিত, 
তাই সমসাময়িক জীবন তথা যুগকে বিশ্বস্তভাবে চিন্লিত করার দায় 
লোক-সাহিত্যেরও । আর বলাবাহুল্য এই দায় মেটাবার পাঁরিচয় যদ আমরা 
লোক-সাহিত্যে পাই, তাহলে কোনমতেই আমরা তাকে বৈচিন্ত্হখন 
বলে আঁভাহত করতে পারনা কংবা পাঁরনা লোক"সা1হত্য রচনার ধারা 
শ্তথ্ধ একথা বলতে । এই পারপ্রেক্ষিতেই বর্তমান প্রবন্ধের স্বম্প পরিসরে 
আমরা লোক-সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে কেবল বাংলা লোক-সঞ্গণতের 
কিছ পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা করব । 


লোক-”-৪ 


৫০ লোক-সংস্কাঁত £ নানাপ্রসঙ্গ 


একথা ঠিকই যে বাংলা লোক-সাহিত্যের সিংহ ভাগ অধিকার করে 
আছে ধর্ম এবং ধম“ সংক্রান্ত কাহিনী, চারন্র ইত্যাদি বিষয় । গতানুগাতিক 
তথা প্রথাসিদ্ধ বিষয়ও বাংলা লোক-সঙ্গীতে গুরুত্বপূর্ণ ম্থান আধকার করে 
আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে সমসামায়ক কালের সামাজিক, রাজ- 
নৌতিক এবং অর্থনৈতিক জখবনের স্বাক্ষর বহন করছে এমন লোক-সঙ্গগতেন 
সংখ্যাও খুব কম নয়। আমাদের গ্রাম বাংলার সংহত সমাজের তথাকাঁথত 
[নরক্ষর মানুষগ্লির ষুগচেতনার পারিচয়বাহণ কয়েকটি সংগণতের উল্লেখ 
করে আমরা দেখাতে প্রয়াস পাব যে, আমাদের লোক-সংগীতের ধারা কত 
সজীব, আর সেই সঙ্গে আমরা উপলধ্ধি করতে পারব যে লোক-সাঁহিত্য 
সৃষ্টির ধারা ব্যাহত হবার নয়। চলমান জীবনের সব কিছুকে শুধু 
আয়ত্ত নয়, আত্মস্থ করে, 1নত্য নতুন উপকরণে সমহম্ধ হয়ে তার যাত্রা এখন' 
সমান গাতশশল। 


উনাঁবংশ শতাধ্দীর মধ্যভাগে অনগ্ঠত বাংলাদে.শর সবপেক্ষা যে 
গুর্ত্বপণ* সামাজিক আন্দোলনাঁটর সঙ্গে সমাজ সংস্কারক পণ্যশ্লোক 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামটি গভীরভাবে যুক্ত এবং যে আন্দোলন 
সমগ্র বাঙ্গালীর জখবনে স:ণ্টি করোছিল এক তাঁব্র আলোড়ন--তা হ'ল বহু 
বিতরকিতি বিধবাবিবাহ আন্দোলন । বিদ্যাসাগরের পবেই এই 
আন্দোলনের সত্রপাত ।কন্তু এই আন্দোলন তীর হয়ে ওঠে এবং শেষ 
পর্যস্ত আইনগত স্বীকীত লাভ করে 'বিদ্যাসাগরেরই দুদ্দমনীয় প্রয়াসে । 
সে গে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন এবং এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকার 
পক্ষেশবিপক্ষে ত্র জনমত সূষ্টি হয়েছিল। একটি লোক-সংগীতেও এই 
বিষয়াট চ্ছান পেয়েছে এবং সংগ্ীতাঁটিতে বিদ্যাসাগরের প্রয়াসের প্রাতি 
সমর্থন জানান হয়েছে । সেদিনের পজ্লশ-বাংলার সংহত সমাজ বিদ্যাসাগরের 
বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত প্রয়াসকে 'কিভাবে গ্রহণ করোছল, সংগীতাঁটি তারও 
এক গ:রংত্বপূণ ালল নিঃসন্দেহে” 


ওরে বিদ্যসাগর 'দিবে 'বিয়ে 
1বধবাদের ধরে, 

তারা জার ফেলবেনা চুল, 
বাঁধবে বেণী গণ্জবে রে ফুল, 
শাখা শাড়ণ পরবে নতুন করে। 
হাররে এ বেজো মন্ডল, 
বেটা বলবে নেহাৎ গাঁড়ল, 
শরতানি সব যাবে চুলোর দোরে। 


বাংলা লোক-সংগণীতে সমসামায়ক জীষন ও প্রাতক্রিয়া &১ 


বেটা বলে কিনা বিদ্যেসাগর 'নিরেট বোকা, 
একেবারেই মাথা মোটা, 

নইলে বিধবার এমনি করে, 

বসাতে চায় আদর করে ।। 

দেখরে বেটা চেয়ে এবার, 

নতুন বনে চলল সেজে নতুন বরের ঘরে, 
উল. দেওগো জননীরা বধ নেওগো ঘরে, 
ঘষা 'স'থে নতুন করে 'সিশ্দুর দেওগে ভরে ॥। 


স্বভাবধমে মান'ষ গতানুগাতিকতায় আঁধকতর আম্ছাশীল এমন 'কি 
এক্ষেত্রে যযান্তর ছ্বারা চালিত হতেও মান্‌ষের আপাতত লাক্ষিত হয়। আর 
এ ব্যাপারে শীক্ষত এবং আঁশাক্ষতের পার্থক্য যৎসামান্ই । দীঘ"দনের 
প্রচলিত রীতি-নীতিকে বাদ দিয়ে সেই স্থানে নূতনকে হকার করে নেওয়া 
অনেকের পক্ষেই সহজসাধ্য নয়। এমনটিই ঘটেছিল ১৯৫৭ শ্রীন্টাব্দে 
ভারতবষে' তদানীন্তন ভারতসরকার কর্তৃক প্রবর্তিত নূতন মতদ্রার প্রচলনে। 
দীর্ঘাদন পর্ধস্ত আমাদের দেশে ষোল আনায় টাকা এই হিসাব চলে 
এসেছে । 'ক্তু ১৯৫৭ সাল থেকে মহদ্রার ক্ষেত্রে যখন দশামক হসাবকে 
স্বীকার করে নেওয়া হল, তখন দেশের বহু মানুষই এই নতঙ্ন হসাব- 
বাবস্থাকে সহজ মেনে নিতে পারেন 'নি। বেশ কিছু লোক-সংগণতে 
আমাদের গ্রাম বাংলার মানুষের মানাসকতার প্রতিফলন ঘটেছে এই প্রসঙ্গে 
এবং অবশ্যই সেই মানাসকতা পারবাঁতিত হিসাব নাতির প্রপ্নীতকুলেই-_ 


স্বাধীন ভারত নূতন পয়সা হবে গুণতে । 
যত আছে মুর্খলোক, তাদের হইল দ:ঃখ ! 
এইবার হাট বাজার পারবে না কারিতে ॥ 
যোল আনা ছিল জানা? সেটা কারল মানা ! 
একশ পয়সায় একি টাকা, পারিবে কি গণিতে 
লেখাপড়া কর সবাই 'চানবে গো একেলাই। 
এই ভারতে লেখাপড়া হবে এবার শি'খিতে ॥ 
এক দহ আনা ভাঙ্গিলে, টাকাই আনা যায় চলে 
এ রাগে যাও স্কুলে বাঁলছে জগন্নাথে ॥ 
একটি গম্ভীরা গানেও নয়া পয়সার বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে-- 


৬২ লোক-সংস্কাতি £ নানা প্রসঙ্গ 


লয়যা পয়সা উঠিয়্যা নানা বাঁধাল জঞ্জাল 

একশ পয়সায় এক টাকা এক বা ভ্যাজাল 

1কনাবেচার বেলায় গোলমাল 

হামরা চাষার বেটা, এ কোণ ল্যাঠা হিসাব ব:ঝব 
কেমন কর্যা ॥ 


১৯৬৩ সালে তৎকালীন ভারত সরকার কর্তৃক প্ৰণ নিয়ন্ত্রণ আইন 
প্রবাতিত হয়। এই আইনে বাইশ ক্যারেটের সোনার পাঁরবর্তে চোদ্দ 
ক্যারেটের স্বণলিঙ্কার 'নিমাণের আরশ জার করা হয়। সে সময়ে এই 
আইনের বিরদ্ধে তীব্র প্রাতবাদ ধ্বানওত হয়েছিল। বিশেষত এই আইন 
প্রবর্নের ফলে স্বণকারদের জীবকায় টান পড়ে। বহু স্বণণকার এই 
সময় আত্মহত্যা করেনঃ অনেকেরই জশীবকা বন্ধ হয়ে যায়। পববথ্গের 
একটি বয়াতী'র গানে এই স্ধণ" [নয়ন্ত্রণ বিষয়কে উপজীব্য করা হয়েছে_ 


ও আমার দ্যাশের কথা বলব ক তা শোনরে সাধ ভাই; 
ও হেথায় বাদ্ধিমানের রাজত্বেতে বলার কিছু নাই । 
ও ছিল সোনার অলঙ্কার, ও তায় পিতল 'দিয়ে দেয়, 
সোনারমপো কেড়ে নিয়ে শেষে পিতলে চোখ বাঁধায়। 
কত লক্ষ লক্ষ মানহষ ছিল সোনার কারিগর, 
নয়া আইনে কাব হইয়া হইল 'দিগম্বর | 
বেকার হইল কমকার, 
ক্ষুধার জবালায় ক্ষিপ্ত হইয়া আসেনকে দেয় চুমুক, 
অধম 'নবারণ কয় বিনয় করি সরকার মশাইর 

চোখ খুলক। 


বিহার রাজ্যের দক্ষিণপর্র্ব সীমান্তে অবাস্থিত মানভূম জেলা ১৯১১ সাল 
পর্যন্ত বৃহত্তর বঙ্গ দেশেরই অন্তভুন্ত ছিল। ১৯১১ সালে তৎকালীন ইংরেজ 
সরকার আবভস্ত বাংলা দেশের পশ্চিমাংশ থেকে মানভুমঃ পাঁওতাল পরগণা 
ও প্ায্ণিয়া জেলা নিয়ে বিহারের সঙ্গে যুন্ত করে দেন। স্বভাবতঃই মানভুম- 
জেলার আধবাসীীরা পশ্চিমবঙ্গের পণ্গে বৃত্ত হবার ন্যাধ্য দাবী জানাতে 
থাকেন। এরই ফলে রাজ্য পুনগ্ঠন কমিশন ১৯৫৬ সালে ইংরেজ 
আমলের বহার রাজ্যের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তের মানভুম জেলাকে 
পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুস্ত করে দেন। মানভুম পশ্চিমবঙ্গের যোড়শতম 
জেলায় পরিণত হয় এবং “পুরুলিয়া এই নামে পাঁরচিত হয়। বলা 
বাহুল্, প্রতিবেশী বিহার রাজ্য থেকে মানভুমের পশ্চিমবধ্গের অস্তভূন্তি 


বাংলা লোকঝ-সংগণধতে সমসাময়িক জশবন ও প্রাতক্রিয়া &৩ 


খুব সহজে সাধিত হয় নি। এজন্যে অনেক আত্মত)াগ ও কৃচ্ছ2সাধন করতে 
হয়েছে এই জেলার মানৃষকে । একটি টুম্থ গানে মানভুমের মানষের বাংলা 
ভাষাকে তাদের মাতৃভাষার্‌পে স্বীকারের দাবী ঘোষিত হয়েছে । অনায়াসে 
অনুমান করা চলে যে গানটি ১৯৫৬ সালের প:ববতর্কালে রচিত, বখন 
মানভুম ছিল বিহার বাজ্যেব অন্তুভুরন্ত এবং মানভুমের মানৃষের ওপর 
বলপূর্বক 'হন্দ্রী ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল-_ 
আমার বাংলা ভাবা প্রাণের ভাষারে 
(ও ভাই) মাবাব তোরা কে তাকে? 
বাংলা ভাষারে । 
এই ভাষাতেই কাজ চলেছে 
সাতপুরুষের আমলে । 
এই ভাষাতেই পরচা রেকর্ড 
এই ভাষাতেই চেক কাটা 
এই ভাষাতেই দলিল নথি 
সাতপুরুষের হক পাটা ॥ 
দেশের মানুষ ছাঁড়স যদি 
ভাষাব চির আধকার, 
দেশেব শাসন অচল হবে 
ঘটবে দেশে অনাচার ।। 


ভারতবর্ষ পাঁথবীর বৃহত্তম গণতাদ্বিক রাম্টী। এখানে 'বাভন্ন 
সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে রাম্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা সবই নিবাচিত 
প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এদেশের মানুষের সঙ্গে তাই ভোট 
বা িবচিনের ঘনিষ্ঠ সম্পকক। একটি টুম্্ গানে স্থান পেয়েছে এই 
[নিবঝচিনের কথা -_ 


আমার টুন ভোট দিচ্ছে 
ইঞ্জানয়ারের হীঞ্জনে, 
নামর টু ভোট দিচ্ছে 
কাঁচা কয়লার গোদামে । 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জাঁমদারণ আঁধগ্রহণ বলের পারপ্রোক্ষতে রাঁচিত 
একাট গম্ভীরা গানেরও উল্লেখ করা গেল 


জাম বেচতে জোতদারের দালাল বেড়ায় ঢ'র্যা, 
থাকবে না আর জমি-জমা নিয়ে 'লিবে ক্যারা, 


৫৪ লোক-সংস্কাত £ নানাপ্রসঙ্গ 


গাঁহাক পাছে না দুনিয়া দু'র্যা, 
এখন গালে 'দিয়া হাত, প্যাটে যায় না ভাত, থ্যাকছে 
[বছানায় পড়্যা ॥ 


স্পদ্টতঃই গ্রানাটিতে জামার এবং জোতদারদের প্রাতিক্লিয়া চিন্তিত 
হয়েছে জাম হারাবার সম্বাবনার পাঁরপ্রেক্ষিতে । শুধ; জমিদারী অধিগ্রহণই 
নয়, ধান লোঁভ দেওয়ার বিষয়ও বার্ণত হয়েছে মাশির্দাবাদের একটি 
হাবগানে- 
আইন এল ধান ধরা ভেবে হোল সব সারা 
বড় বড় জোতদাররা হোল আধনরা 
হিচাক- দোম হিচাক দোম 
যার ধান নাই সে গেদা গোম 
ধান ধরতে বাবুরা এল জল খেতে দোব ওল তোল ! 
পশ্চিমবধ্গের প্রথম য্যত্তফ্রণ্ট সরকার গঠনের প্রাতিক্লিয়ার পাঁরিচয় পাওয়া 
যায় সমসামায়ককালে রচিত একাধিক লোক-সংগটীতে । বিশেষত গম্ভীরা 
গানে । গম্ভীরা গানেই রাজনৈতিক বিষয়ের উঞ্জেখষোগ্য প্রাচষ'- 


তোদের দলতণ্ত্ই হল সার 
দেশবাসী শুধু করলে হাহাকার 
অম্টমাসে অন্টরুভা যৃন্ুক্রষ্টের উপহার । 


অপর একটি গম্ভীরা গ্রানে যুস্তফরণ্টের অন্তর্গত বিভিন্ন রাজনৈতিক 

মতা্থশে বিশ্বাসী শারক দলগ্রতাল পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যে বিবাদে 
লিপ্ত হয়ে দেশবাসীর আস্থা হারিয়োছল সেই প্রাতক্রিয়াটুক উপস্থাপিত 
হয়েছে-- 

দলে দলে করিস বিবাদ--গদণী রাখবার তরে 

এই গদশীর মোহ ছেড়ে মোদের দেখাব কি প্রকারে । 

দুনীতিষুন্ত করাব শাসন দূর হবে প্রবলের শোষণ 

এই আশাতেই দেশবাসী তাঁড়য়োছল সব কংগ্রেসী 

আজ আটমাস পরে সত্য করে বলতো 'কি বা ফাঁলিল ফল 

খাদ্য সমস্যা 'দিনে দিনে প্রবল । 


পাশ্চমবঙ্গে একসময়ের যাত্তফ্লণ্ট সরকার ভেঙ্গে পি. ডি. এফ গভণ“মেন্ট 
গঠিত হয়োছল এবং এই ব্যাপারে গুরুত্বপ্‌ণ* ভুমিকা ছিল পাঁশ্চমবঙ্গের 
এক সময়ের রাষ্ট্রগন্ত্ী আশুতোষ ঘোষ এবং ডঃ প্রফুল্ল চন্দ ঘোষের। 
শেষপর্যন্ত পি 'ভি. এফ. গভর্ণমেন্ট অবশ্য স্থাঁয়ত্ব লাভ করোনি, রাষ্ছ্পাতর 


বাংলা লোক-সংগীতে সমসাময়িক জীবন ও প্রাতক্রিয়া ৫& 


শাসন প্রবতিত হয়েছিল। মুশদাবাদের একটি পাঁচালপ গানে এই সব 
[বষয়কেই প্রকাশ করা হয়েছে। 


সামনে আসছে ইলেকসন শুনে খারাপ হল ব্রেন 
দেহের ভিত: চলছে যেন সাড়ে বারটার ট্রেন 

আশ ঘোষ দেখি একেবারে দিলে শেষ করে 

কাঁচা কিল লিয়ে দিলে ভূশত বার করে 
যুস্তফ্রণ্ট বলে, আমাদের সখ নাই কপালে 

কম্ট করে একা পঃতলাম দোন বাইব বোলে 

প্রফুল্ল দাদা লাঁড়য়ে দিলেও আমাদের গণের ভাই। 


ভারতবষে'র রাজনীতিতে অসংখ্য রাজনোতিক দলের প্রভাব-প্রাতপাত্তি । 
সব দলেরই মুখ্য লক্ষ্য এদেশে আদর্শ শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা, জনগণের 
সকল প্রকার সমস্যার সমাধান করা । মাদ্রাজ রাজোর মুখ্যমন্ত্রী, পরবতর্খকালে 
অবিভন্ত কংগ্নেসের প্রোসডেণ্ট কামরাজ ভারতবষের রাজনৈতিক ইতিহাসে 
একটি উল্লেখযোগ্য নাম । একটি গ্রানে বিভিন্ন রাজনোতক মতাদশে 
[বিশ্বাসী রাজনোতিক দল এবং সেই দলগুললির রাজনৈোতিক ক্রিয়াকলাপের কথা 
বাঁণণত হয়েছে, বণিত হয়েছে কামরাজের প্রসঙ্গও- 


গণতন্ত্রথ, ধনতত্ভ্রী, দূলতন্ত্র 

গাম্ধীবাদণ, সাম্যবাদী, আবিধাবাদী শত শত 
কংগ্রেস, কমহ্নিষ্ট' স্বতন্ত্রদল 

দেশসেবার কমতপটিশন চলে, 

সবাই আনবে দেশে রামরাজ 

আঁতশয় ব্যস্ত তাই কামরাজ । 


ইদানবংকালের অন্যতম উজ্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল মানুষের রকেটের 

সাহায্যে চম্দ্রাভিষান ৷ মবাঁশদাবাদের একটি সঙের গানে সেই চন্দ্রাভিষান 
সম্পকে বলা হয়েছে- 

চগ্দ্রলোকে যাচ্ছি আমি ভাই 

ভব ছেড়ে যাচ্চ আমি নিয়ে শেষ বিদায় | 

যাব আম রকেটে চড়ে শ্‌ন্যটিকে দেখব ঘুরে 

অন্ট গ্রহ দেখব সবে আছে কে কোথায়, 

ভারতে লোক হল বেশ জায়গা থাকে তো দেখে আস 

কতকগুলো ছাঁটাই করে পাঠাব সেথায় । 
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আধূুননিককালে বিজ্ঞানের অকষ্পনণয় অগ্রগাতর ফলে আমরা নানা ক্ষেত্রেই 
অভাবনীয় স্রব্ধা ভোগের স্থযোগ পাচ্ছি। এমনই একটি স্থুবধা হল 
কাম প্রজনন ব্যবস্থা গবাদি পশুর ক্ষেত্রে। একটি সঙ্ডের গানে এই 
বিষয়টিও স্থান পেয়েছে 


বলে ও দিদি কাজ হচ্ছে কলে কৌশলে 
এ যে ইঞ্জেকসনে বাছুর হচ্ছে বিয়ে দাও তুলে ॥ 


কিছুকাল আগে “শোলে' নামে খ্যাত একট জনাপ্রয় হিন্দী ফিল্ম 
এসৌঁছিল এবং দীর্ঘকাল ধরে এখানকার প্রেক্ষাগহে চলোছিল। একটি 
টুষ্স গানে এ হেন "শোলে' ছবিটি সম্পকে গ্রামবাংলার মানুষের বিশেষত 
প্লীলোকদের প্রতিক্রিয়াট ধরা পড়েছে £ 


রূপকথা'তে এসেছে 'শোলে' দেখতে যাবো দল মেলে । 
ও মেজর ও সেজি যাবে গো “শোলে' দেখতে ? 

[ক বা মিয়া ি বা ছেলা যাচ্ছে শোলে' দেখতে 
“শোলে' বইটা কি যে ভালো, ফি ষে ভালো লেগেছে। 


এই ভাবে সমসাময়িক নানা ঘটনা অবলম্বনে রচিত অসংখ্য সংগদতের 
উল্লেখ করতে পারা যায় । মোটের ওপর লোক-সাহত্য যে যুগের চলমানতার 
সঙ্গে তাল রেখে চলে, এই সত্যিই প্রমাণিত হয় এর থেকে নিঃসন্দেহে । 





টন্সগাল্মে সমাজ চেতনা 


রাঢ বাংলার জনাপ্রয় লোকসঙ্গীত টুস্্ বা তুষ্‌ বর্তমানে বাংলাদেশের 
বিস্তৃত অণ্ুলেই পাঁরিচিত আর এই পারাচাতর মলে টুপ পূজা এবং টুসু 
গানে বৈশিষ্ট্যপর্ণ সুর ছাড়াও অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে যাকে 
আমরা দায়শ করতে পারি তা হল এই গানে প্রকাশিত রচয়িতাদের সমাজ- 
চেতনা । এই গান একান্তভাবেই সংহত সমাজের নারী সদস্যদের দ্বারা 
রচিত ও গীত হয়ে থাকে । তাই স্বভাবতঃই নারণদের সমস্যা, তাদের নিজস্ব 
আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্য্থতাজানত ক্ষোভ কিংবা ইচ্ছার বাঞ্ময় প্রকাশ ঘটেছে 
টুসু গানে । গানগুল মূলতঃ তাৎক্ষণিক রচনা, তাই এসব গানে আমরা 
যে সমাজ-চেতনার পরিচয় পাই তাতে অনেক সময়ই সমস্ামায়ক সমস্যার 
প্রতিফলন ঘটে থাকে, তাছাড়াও যে সব সমস্যা দঘণদন ধরে নার সমাজের 
বেদনার কারণ হয়েছেঃ তাদের পারিবারিক জীবনের স্বাভাবিক ছন্দকে 
বিঘ্নিত করেছে, সেগ্‌ল সম্পকে স্বতঃস্ফৃতভাবে তাদের মুখর হয়ে উঠতে 
দেখা যায় । 


আজকের সমাজে বহু 'বিবাহপ্রথা অপ্রচলিত হলেও দীঘণাদন ধরে বহু 
বিবাহপ্রথা আমাদের সমাজ্জে কায়েম থেকেছে আর এই সংন্রে সতীন-প্রথার 
আত্মপ্রকাশ ঘটেছে । টুসু গানে অন্যসব বিষয়ের তুলনায় সতানের প্রাতি 
যেভাবে জেহাদ ঘোষিত হয়েছে, তাতেই বোঝা যায় আমাদের সমাজের 
নারীরা এই প্রথাকে কতখানি অন্তরের সঙ্গে ঘণা করে। নারী যতই 
সহনশখলা হোক আর এ ব্যাপারে তাকে যতই আমরা ধাঁরন্রণীর সঙ্গো তুলনা 
করি, কিন্তু পাতিপ্রেমে প্িতীয় কোনো ভাগীদারকে সে কোনোমতেই বরদাস্ত 
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করিতে রাজি নয় । এই অসন্তোষই প্রমাণ করেছে নারী পাঁতপ্রেম আত্বাদনে 
কতথান আন্তারক । এখন প্রশ্ন হল টস গানে সতাীনের বিরুদ্ধে জেহাদ 
এত ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশের কারণ 'কি? বিজ্ঞান বলে জড় জগতে 
প্রতিটি ক্রিয়ার সমান প্রতিক্রিয়ার সষ্টি হয়। আমাদের মানাসকতার 
ক্ষেত্রেও এই সত্র বোধকাঁর সমানভাবে প্রযোজ্য । পরুধশাসিত স্মাজে 
অবোলা রমণণ তার ইচ্ছার বরুদ্ধে সতীনের সথ্গে ঘর করতে বাধা হলেও 
এ ব্যাপারে তার অনীহার অন্য কোনো প্রকাশ মাধাম না পেয়ে সঙ্গীতকেই 
তার মাধ্যম করে নিয়েছে । টুস্থ পুজা এক্ষেত্রে উপলক্ষ্যের কাজ করেছে 
মাত । দীঘণদনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, আঁভমান এবং আবচারের প্রাতিশোধ 
[নিয়েছে নার টুপ পুজা উপলক্ষে রচিত গানের মধা দিয়ে । এইসব গানে 
একটা বিচিত্র মানীসকতা লক্ষা করার-সতখনের বিরদ্ধে জেহাদ যতই 
তীব্রভাবে আভব্যন্ত হয়ে থাকুক, যার কারণে সতখনের আ'বিভাব সম্ভব 
হয়েছে” সেই পাঁতিদেবতাটির বিরুদ্ধে কিন্তু কোন অভিযোগ বা অনুযোগই 
উচ্চারিত হয়ান। একটি গানে সতাঁনকে কাঁদাবার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ 


আলতা কাপড় খোঁন চালতা রঙে গাবাবো 
কৃির ধারে শুকাত 'দিয়ে এ স্তানকে কাঁদাবো ! 


টুসুকে একি গানে সতীনের দেওয়া পান খেতে নিষেধ করা হয়েছে £ 
উপর কুলে গেছলে তুসু নামো কুলে যেয়োনা 
উথানেতে সতাীন আছে পান 'দলে পান থেয়োনা । 


অপর একটি গানে এর কারণটি উল্লিখিত হয়েছে । বলা হয়েছে পানের 
মধা দিয়ে ক্ষীতিকারক ওষুধ সতান খাইয়ে দিতে পারে, তাতে জীবনহানির 
পর্যন্ত আশঙ্কা থাকতে পারে-- 


নামো পাড়ায় সতাঁন আছে পান দিলেও খেওনা 
পানের ভিতর ওষুধ আছে ফিরে আসতেও হবে না। 


শুধু পানই বা কেন, তৃষ্ণার জল পর্যন্ত এই একই কারণে খেতে নিষেধ 
করা হয়েছে-- 


ও পাড়া যেওনা তুল, ও পাড়াতে সতীঁন আছে 
জল দিলে জল খেওনা, পান দলে পান খেওনা । 


সতীন সম্পকে" মানাসকতা এমনই যে তার দেওয়া ধূলার দাগ পধস্ত, 
উঠতে চায়না বলে ববাস_ 


টুস্‌গানে সমাজ চেতনা ৫৯ 


আমার টুসু মাটির পুতুল 
ধূলাবা?লতে খেলেনা, 
কোন সতাীনে ধ্‌লা দল গো 
ধূলার চিহ্ন গেল না। 
একটি গানে সতানকে প্রজরবলত আগুনে নিক্ষেপ করার আঁভপ্রায় আভি- 
ব্ন্ত হয়েছে £ 
একই গাড়ী কাঠ দ-গাড়ী কাঠ, 
কাঠে আগ;ন লাগাবো, 
আগুন যখন হুদ-হহদদাবে 
সতশনকে টেনে দিব । 
বোনাইয়ের প্রাত একাঁট গানে অনুরোধ করা হয়েছে ষে কোনমতেই 
বস্তা বোনের সতীন হবেনা । এক্ষেত্রে বোনাইয়ের প্রাতি আকষণণটা তীব্র বলে 
বোঝা গেলেও শুধু দিদিকে সতীন হিসবে পেতে হবে এই ওজহহাতেই 
মেয়েটি বা শ্যাঁলিকাটি তার বোনাইয়ের সঙ্গে পারণয় সান্রে আবদ্ধ হতে 
অসম্মত £ 
ও বোনাই তোর পায়ে পড়ি লো 
দ্বাদর সতাঁন হব না। 
1বহেষের পারপ্রেক্ষিতে সতীনের পরই স্থান শাশুড়ী, ননদ এবং 
*বশুরালয়। এ এক িবস্তন সমস্যা । *বশুরালয়ে বধ কোনমতেই 
আন্তীরকভাবে গৃহীত হয় না। *বাশুড়ী-বধ্‌ সম্পর্ক চিরকালের এক 
[বন্েষভাবের ওপর প্রাতপ্ঠিত। সেই সঙ্গে ননদ-ভাজের সম্পকেরও উল্লেখ 
করতে হয়। আমাদের একাম্নবতণ পারবার ভাঙ্গার মূলে এই সম্পকের 
ভূমিকা খ.ব অগ্রাহ্য করার নয়। সুস্পষ্ট ভাবে একাট গানে *বশুরালয়ের 
প্রতি বীতশ্রচ্ধ হবার কারণাট ব্যন্ত হয়েছে ঃ 


কার ঘরে মা-বউ নাইক 
কেবা খায় নাই পান, 
শাশুড়ীননদীর ঘরে, 
নিত্য অপমান। 


শাশুড়ী কি রকম বধূর প্রাত নিষতিন করেন, তার উল্লেখ দোখ একটি 
গানে এইভাবে-_ 


ই চালে পঃই উ চালে পংই পংইয়ের খাব মিচুঁড় 
আর যাব না *বশুরবাড়ী, ধরে ঠকবেক শাশুড়ী । 


৬০ লোক-সংস্কৃতি £ নানা প্রসঙ্গ 


তাই অবাঞ্চিত অত্যাচারী শাশহড়ীর মৃত্যু কামনা প্রকাশিত হয়েছে টুম্গ গানে £ 
এ চালে প*ই এঁ চালে প*ই খাবো পঃয়ের মেচুড়৭, 
খেতে খেতে খবর এলো মইচে তুষুর শাশুড়ী ।॥। 
মরুগ মরুগ আরো মরুগ চন্দন কাঠে পুড়াবো 
চম্দন কাঠে পড় পরে অধ্বিকানন ঘর যাবো ॥। 


একই মানসিকতা প্রকাশ ত হয়েছে অত্যাচার ননদের প্রসঙ্গেও £ 


নৈড় পাতা চাকা চাকা 
বাঁশ পাতা সরু 

বিঘা জ;ড়ে বাদাড় দিব 
ননাঁদনন মরুক। 


পুর্ষশাদত সমাজে বর পণ নেওয়ার প্রথা প্রচালত রয়েছে, এখনও 
[কন্তু তথাকথিত অন্তাজ সমাজে অনেক ক্ষেত্রে বরপক্ষকেই পণ 'দতে হয় 
কন্যা পক্ষকে । মানত একশত টাকার 'বানময়ে বিবাহ দেওয়ার জন্য কন্যা 
অনুযোগ করেছে একটি গানে, অবশ্য অনুযোগের কারণ বরপণের পারমাণের 
জন্য নয়, অনুযোগ পণের 'বানময়ে জনৈক বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহদানের জন্য _ 


একশ টাকা নিলি কাকা 'দাঁলরে বূড়া বরে। 
বড়ার সথ্গে চলতে গেলে রাণগঞ্জের শহরে ॥ 


সমাজে দীর্ঘকাল ধরে বর্শশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্গণেরা অন্যদের সম্ভ্রম এবং মান্য 
লাভ করে এসেছে, পেয়ে এসেছে নানা সুযোগ-সযীবধা । পাঁরবতে 
অব্রাঙ্ধণদের প্রাতি তাদের রড ও 'নম্ম আচরণ প্রকাশ পেয়েছে নানা 
উপলক্ষ্যে । এই কারণেই একটি গানে পরবতণ জীবনে ব্রা্থণ বংশে উদ্ভুত 
হবার বাসনা প্রকাশিত হয়েছে । এক্ষেত্রে সমাজে সযোগ-স্যাবধা লাভের 
সথ্গে ভ্রাঙ্মণদের নির্মম ও স্বার্থপর আচরণের প্রতিরোধ স্পৃহাও যেন প্রকাশ 
পেয়েছে এইভাবে । 


আমাদের গ্রাম বাংলার সমাজ মূলতঃ কাঁষকোন্দুক । কৃষক ঘরের 
মেয়েদেরও নানাভাবে কৃষিকাে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হয়। জদ্মাবধি 
তারা কীষির সথ্গে যুস্ত ও পাঁরাচিত। তাই নানা গানেই কৃষর প্রসঙ্গ 
এসেছে । যেমন _ 
আমার তুসু চাষ করেছে ডাইনে বাঁয়ে লাল গর 
আমার তুসু কামিন রাখবে দাঁত মোটা কোমর সরহ। 


টুঙ্গগানে সমাজ চেতনা ৬১ 


এক্ষেত্রে শুধু চাষের প্রসথ্গই উল্লিখিত হয়নি, সেইসত্গে বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করার “কামিন” রাখার উজ্জেখাট। গ্রামের মেয়েদেরও রুজি-রোজগারে 
সক্রিয় থাকতে হয়॥ কান রাখাতে সেই সত্যেরই প্রতিফলন ঘটেছে। 
অভাব তাড়িত এবং দারিদ্র্যপসীড়ত গ্রামবাংলার মান:ষ শোচনীয় অথণ্নাতিক 
বিপষ'য়ের হাত থেকে বাঁচার শেষ চেষ্টা হিসাবে পুকুর কাটা, রাস্তার 
সংস্কার এবং এই ধরনের কাজে সামাপ্নকভাবে 'নযুস্ত হবার জন্য কতই না 
ব্গ্র তারও পাঁরচয় নিহত রয়েছে টুসু গানে 
ওরে সাহেব দেরে টাকা দামণ রাস্তা বাঁধাব 
তুলে দুব হাসা কাঁকর উপরে বাল ছড়াব। 
ঘর গ্‌হস্থালীর কাজের সঙ্গে ধানসেম্ধ কংবা চশ্ড়ে কোটার মতন কাজ 
গ্রাম-বাংলার মেয়েদের পক্ষে অবশ্য করণীয় । তারই পারচয় জ্ঞাপক একি 
গানের অংশ বিশেষ 
কাঠের ঢেশক ঠাটের খেলা পুকুর গেবে বোসাব। 
উয়ার তুস? ডেকে এনে চিপ্ড়া কুটা করাব ॥ 
কৃষির সত্যে বষ'ণের গভীর সম্পর্ক । এখনও অনাব-ন্টি শস্যহানির প্রধান 
কারণ। গ্রামবাংলার মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত। তাই ভাল বর্ষণ 
সত্তেবও চাল মহার্ঘ থাকায় একটি গানে ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে । 
জল হচ্ছে মেঘ হইতে লো 
তব হয়না সস্তা চাল। 
একটি গানে গ্রামের মেয়েদের রাজনোতিক সচেতনতার অপর প্রকাশ 
লক্ষ্য করা যায়, যেখানে গ্রামের রুষকদের স্বাথে শহরের তথাকথিত 
স্বার্থান্বেষী রাজনোতিক নেতার অবাঞ্চিত ভামকাকে বাঙ্গ করা হয়েছে_ 
িগণবাবু কৃষক নেতা 
চাষীর ল্যাগ্ে চলিছে প্রাণ । 


মদ্যপায়শ তথাকাথত বাবুর বাব;য়ানি একাঁট গানের বিষয় ছয়ে উঠেছে 


অনায়াসেই__ 
আসছে বাবু ছড়ি হাতে মাঝথানে বাঁকা 'সতা, 


চার্দর ঢাকা মদের বোতুল, ডান হাতে বাদাম ভাজা । 
রুক্ষ চুল এবং অত্যাঁধক 'সনেমা দেখার নেশাও পরিহাদিত হয়েছে'" 


তৈল বিনে চুল রুখ্‌ করে গো 


বলে 'কিনা স্টাইল করা । 
বাতাসেতে হাড় নড়ে গো তবু দেখা চাই সিনেমা । 


৬২ লোক-সংস্কতি £ নানা প্রসঙ্গ 


[সিনেমা দেখার বিরুদ্ধে এমন কথা বলা হলেও সিনেমার মালিক হবার 
বাসনার কথা কিন্তু একটি গানে প্রকাশিত। সিনেমা দেখার সুযোগ 
লাভের জন্য নয়, সিনেমার মালিক হলে প*জিপাঁতি হওয়া সম্ভব হবে এই 
বাসনায়। দরিদ্র মানুষ যেখানে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের 
সব অর্থাভাষ সংগ্রহ করতে পারে না, সেখানে সিনেমা হলের মালিক হতে 
পারলে পষণ্তি অথের আঁধকারী হওয়া সম্ভব চোখের সামনে অথেপাজনের 
এই মাধামটি তাই প্রলুব্ধ করেছে-_ 


বাঁণাপানি মবে গেলে বাইশকোপ'টি চালাবো 
বাইশকোপাটি চালায় চালায় কত পয়সা কুড়াব ॥ 
এইভাবে টুসু গানগুলি কেবলমাত্র গ্রামবাংলার মহিলাদের আনন্দের 

স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যকিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সক্ষ্ পর্যবেক্ষণ শম্তিঃ সমাজ 
সচেতনতা তথা অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণায় 'নিপাঁড়ত নারী 
সমাঞ্করের বলিষ্ঠ প্রাতবাদের হাতয়ার হয়ে উঠেছে যা নাক পুরুষশাসিত 
সমাজকে যুগপৎ বিস্মিত ও চমংকুত করে। প্রয়োজনে গ্রাম বাংলার নারী 
সমাজও যে কতখানি সোচ্চার হয়ে উঠতে পারে, টুপ্‌ গান তারই এক জবলন্ত 
নিদর্শন। 
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লালনগীতি নিয়ে আলোচনার প্‌বে খ্যাতির বিড়দ্বনা নিয়ে দস্চার 
কথা বলা আবশ্যক ॥ সকলেই খ্যাতিবান হন না, কিন্তু খ্যাতিবান ব্যান্তকে 
যে নিদারংণ বিড়দ্বনা সহ্য করতে হয়, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের 
চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। শুধু ব্যন্তিগত জীবনেই নয়, 
্রদ্টার জীবনেও এর বিড়ম্বনা কিছুমাত্র কম নয়, বরণ তুলনামূলক ভাবে 
বোশই । মানহষ মান্রেরই দুবলতা থাকে খ্যাতির প্রতি, তার ওপর যে 
বাত্তির কিং অতিরিন্ত ক্ষমতা আছে সমষ্টি বিষয়ে বা প্রকাশের বিশেষ 
ক্ষেত্রে, তার তো উপযুক্ত স্বীকৃতি লাভের বাসনা থাকেই । সহজে সেই 
বাঞ্চিত খ্যাতি যাঁদ করায়ত্ত না হয়ঃ তখন বিকল্প হিসেবে সেই হতভাগ্য 
ব্যত্তি অনোর খ্যাতির অংশীদার হবার জন্য অনেক সময়ে সচেন্ট হন, নিজ 
পারচয়কে অন্যের মধ্যে বিসর্জন 'দিয়ে বসেন অবলণলারুমে । দণ্টান্ত 
দেওয়া যাক, নতুবা বন্তব্য বিষয় পারস্ফুট হবে না। 

রামপ্রসাদ সেনের নামে যত শান্তপদ্ চলে এসেছে, লঙ্গত কারণেই 
রামপ্রসাদই এ সবগ/লির রচায়তা নন বলে অনুমিত হয়। অনেক ব্য 
কাব যশঃপ্রাথ হয়ে নিজেদের রচনাকে 'াঁব্য রামপ্রসাদের নামে চালিয়ে 
দিয়েছেন । তাই রামপ্রসাদের রচনার সংখ্যা আজও নির্দিষ্টভাবে নির/পিত 
হয় নিঃ কোনাদন যে হবে তেমন সম্ভাবনাও কম। বঙ্গদেশের জনাপ্রয়তম 
কাঁব হলেন রামপাঁচালী রচায়তা কৃত্তিবাস। জনপ্রিয়তার আঁভশাপ তাঁর 
ক্ষেত্রেও সক্রিয় । বর্তমানে আমরা কৃীত্বিবাসী রামায়ণ বলে ধা পাঠ কার, 
তার কতটা সত্য-সত্যই কবি কৃত্বিবাসের আর কতটাই বা অন্যানাদের, সে 
সম্পকে হলফ করে কিছু বলা যাবে না। ঠিক একই ঘটনা লালনের 
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প্রসঙ্গেও ঘটেছে । লালন সম্পকে পণ্ডিত ও গবেষকদের মধ্যে বিতণ্ডার 
আর শেষ নেই । তান জাতিতে 'হন্দ্ ছিলেন না মুসলিম, জন্মসন 
ঠিক কি, 'কিংবা রবীন্দ্ুনাথের সঙ্গে তাঁর সরাসার সাক্ষাৎ ঘটেছিল কনা, 
এ*সবের সঙ্গে যে প্রশ্নাটি বড় হয়ে উঠেছে তা হল, লালন মোট কত সঙ্গত 
রচনা করোছিলেন। এ বিষয়ে পশ্ডিত মণ্ডল এঁকমত্যে উপনীত হতে 
পারেন 'ন, হওয়া সম্ভব নয়। আমরা এক্ষেত্রেও বেশ বুঝতে পার, 
লালনের নামে যত রচনা চলে এসেছে কিংবা বতমানে চলছে, তার সবগযলর 
রচায়তাই সম্ভবত লালন নন। তাঁর খাতি বগ্ধিতে অন্য পদকতারা কেউ 
কেউ তাঁদের রচনা 'দাব্য লালনের ভণিতায় চালিয়ে দিয়ে থাকবেন । এদের 
পাঁরচয় হয়ত কোনাদনই জানা যাবে না মার, তথাপি সান্ত্বনা এটুকুই, 
চিরকালের মত 'বিস্মতির অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া অপেক্ষা লালনের 
ভঁণতার কারণে এইসব গবস্মত রচাঁয়তাদের রচনা টিকে যাবে । তাই 
লালনগণতি সম্পকে আলোচনার প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে এই 
আলোচনা অবিমিশ্র লালন রচিত সঙ্গীত সম্পকে যতটা প্রযোজ্য, অনেকটাই 
তা নয়। 


লালন ছিলেন বাউল। তিন হটযোগ সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন । 
মনের মানুষের সম্ধান করে 'ফিবোছলেন তাঁন। এই মনের মানষ 
“নৈরাকারময়* পধনগর্ণ' । এর অবচ্থছান 'অটলের ঘরে । বাউলেরা মনের 
মানুষকে আখ্যা দিয়ে থাকেন, অলক্ষ্য বা অচিন বলে। লালন তাঁর 
অবলাম্বিত ধমমত ও পথ অনুযায়ী ষটন্র ভেদের কথা বলেছেনঃ বলেছেন 
কূন্ডালনগ শান্ত জাগ্রত হলে সেই ষটচক্ত ভেদ করে সহস্র দলে আরোহণের 
কথা। বলেছেন দেহের চন্দ্র ও স্‌ অথাৎ ঈড়া ও পিৎগলার অবস্থানের 
কথা । যট্চক্ত কখনও কখনও পাঁঠচ্ছানের স্গে উপমিত হয়েছে, দেহের মধ্যেই 
যেসব পণঠন্থানের সম্ধানলাভ সম্ভব- তাও বা্ণত হয়েছে । গুরুর সহায়তা 
ব্যতিরেকে যেহেতু কেউ সাধনায় সার্থক হতে পারে না, তাই লালনের গানে 
যেমন দেহ সাধনা সংক্কান্ত নানা তথ্যাদি উল্লাখিত হয়েছে, তেগান গুরুর 
প্রসঙ্গও প্রায়ই এসেছে । কাঁবত্ব প্রকাশের সথ্গে এসব সম্পর্ক রাঁহত। 
সত্য কথা বলতে কিঃ যেসব গানে এবং সেগ্ালর সংখ্যাও নেহা কম 
নয়, এইসব দেহসাধনার কথা ব্যস্ত হয়েছে সেগুলি তত্তহজ্ঞানরহিত, 
নিছক সাহত্যরস পিপান্্ ব্যক্তির আত্বাথনযোগ্য নয় । আমরা তাই এ"সব 
তত্ৰানর্ভর, দেহসাধনানিভর পদ্গুলকে আলোচনার বাইরে রাখতে 
চাই। আমরা সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, লালন ফাঁকর যে 
কারণে খ্যাতির উত্তঙ্গ শীষে আরোহণ করেছেন এবং উদ্ভরোতর তাঁর 
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খ্যাতি বধমান, সেজন্য দায়ণ তাঁর কবিত্বমশ্ডিত পদগুলি, যেখানে আমরা 
লালনকে সহজ সরল ভাবে পাই। মূলতঃ নগীত-উপদেশ দান এবং সরল 
কবিস্ববের প্রকাশ ও অকপটভাবে সত্য প্রকাশের গুণেই তিনি বহৃজনের 
দ্বারা আদৃত। 

কথায় বলে সঙ্গগুণ- সংসঙ্গে স্বর্গবাস, অসংসঙ্লে সর্বনাশ । লালন 
তাঁর একাঁধক সঙ্গীতে সাধুসঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন। সাধু ব্যান্তর 
অলৌকিক চারশ মাহাত্মের প্রভাবে বিষয় কিংবা আধ্যাত্বিকতা শূন্য 
মানুষও উপযুন্ত পথের সম্ধান লাভ করতে সক্ষম হবেন। সাধ্য; ব্যন্তির 
প্রশংসা প্রসঙ্গে লালন বলেছেন £ 


সাধুর গুণ যায় না বলা 
শুদ্ধ 'চিত্ত অন্তর খোলা, 
সাধুর দরশনে বায় মনের মলা, 
পরশে প্রেম তরছ্গ ॥। 


অতএব কাঁবর উপদেশবাণণ উচ্চারত হয়েছে $ 
যাঁদ তরিতে বাসনা থাকে ধর রে মন সাধুর সঙ্গ ॥ 
লালন এই প্রসঙ্গে শাম্্বাক্য স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেন নি-- 
সাধুর সঙ্গে সাধুর সঙ্গ সবশাস্ম্ে কয় । 
সাধুর সঙ্গ নেওয়া মাত কৃষ্ণ প্রাপ্ত হয় ॥ 
কাঁব 'নিজে আক্ষেপ করেছেন যেহেতু তাঁর নিজের তেমন করে সাধ্‌সঙ্গ 
হল না-- 
আমার সাধুর সঙ্গ হল কৈ ? 
যাঁদ সাধুর সঙ্গ হত, 
অঞ্গে অঙ্গে মিশে যেত, 
সে ভাব আমার হল কৈ? 
কবির কাছে সাধু ও নং অভিন্ন । অর্থাৎ যিনি সাধু তিনিই সৎ কিংবা 
যান সৎ তিনিই সাধু। তাই সাধুসঞ্গ লাভে লালায়িত ব্যান্ত সত্যের 
সঞ্গকেও ম্বাঁকার করে নিতে পারেন । সাধক কবির ভাষায় ঃ 
করবে সতের সগ্গ 
সাধুর সঙ্গ গহণে রং ধারবে 
পাইবে প্রাণের গোবিষ্ব ॥ 
বাউলেরা জাত-পাতের ধার ধারেন নাঃ লালনও ধারেন নি। 
আনদ্ঠানিক বাউল হিসেবে তার জাতপ্পা্ মানার কথাও নয়। "বু 
লোক---& 
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জাতভেদ প্রথা, কুল নিয়ে অহঙ্কারের তাঁত সমালোচনায় যে তাঁকে অবতীর্ণ 
হতে দেখা গেছে, তার মূলে তাঁর ব্যান্তগত জীবনের গ্মংতিও সংভবত কাজ 
করে থাকবে । কথত আছে তান জাতিতে কায়স্থ ছিলেন । গ্রামবাসধদের 
সঙ্গে নবন্বীপে গঙ্গাগনান করতে গিয়ে লালন বসম্তরোগে আক্রান্ত হন। 
আত্মীয় পারজন কর্তৃক তান পরিত্যন্ত হন। এক দরিদ্র মুসলমান রমণণ 
মতত্যুকাতর লালনকে জল দেন, তাঁর প্রাণ রক্ষা করেন, তাঁকে গৃহে এনে 
সেবা শহশ্রুষা করে বাঁচান। 'হন্দু হয়েও মুসলমান পাঁরবারের সেবায় তাঁর 
পুনজশ্ম লাভ ঘটে। অপরদিকে তাঁর বেদনাদায়ক স্মতিও ছিল। 
লালন সূফশ তত্বরাজি ও শিক্ষা সমাপনাস্তে স্ব-গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন 
এবং তাঁর বিবাহত স্ত্রীকে ধমন্তিরত হবার আহ্বান জানালে তিনি তাতে 
অসম্মত হন। স্্রখ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত লালন পরবতর্শকালে মুসলমান তস্তুবায় 
শ্রেণীর এক মাহলার সঙ্গে পারণয়পূন্রে আবদ্ধ হন। ব্যন্তিগত আঁভঙ্গতার 
পঁরিপ্রোক্ষতেই ধম“কোঁশ্ধিক যে জাতিব্যবন্থা, তা যে কত অথহধন, অসার-- 
তা লালন সম্যকভাবে উপলদ্ধি করেন। সবার উপরে যে মন.ষ্যত্ববোধ 
মানুষ সত্য এই বিরল উপলাদ্ধ তাঁর হয়োছিল॥। ঘটনাচক্রে তিনি হিন্দু ও 
মুসলমান দুটি জাতির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাই তাঁর পক্ষে সোচ্চার 
কণ্ঠে ধ্যানত করা সম্ভব হয়েছিল ঃ 


জাতির ক রূপ দেখলাম না এই নজরে 
কেউ মালা কেউ তজাব গলায় 

তাইতে তো জাত ভিন্ন বলায় 

যাওয়া 'কংবা আসার বেলায় 

জাতের চিহ্ন রয় কার রে। 


কবি তথাকথিত জাত"্পাতে বিশ্বাসী মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে 


বলেছেন- 


ভন্তের ছারে বাঁধা আছেন সাঁই। 
হিন্দু কি যবন বলে জাতের 'বিচার নাই ॥ 


রামদাস মুচি, কবীর নিছক শুদ্ধ ভান্তর গুণে ঈশ্বরের অনকম্পা 
লাভে ধন্য হয়োছিলেন। এদের ছোট জাত বলে ঈশ্বর কিন্তু পারত্যাগ 
করেন নি-- 
জাতিতে ষে কবীর জোলা 
ধরেছে সে ব্রজের কালা 
সর্ধগ্ব ধন তাই । 
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কাব গোরাঙ্গের প্রশান্ততে পঞ্চমুখ, আর সেই প্রশান্তর অন্যতম কারণ.- 
ধমাধম" বাঁলতে 
কিছুমান নাই তাতে 
প্রেমের গৃণো গায় 
জেতের বোল রেকলে না সে তো 
কল্যে একাকারময় । 


কূল নিয়ে মাতামাতি কিংবা এই জববাদে যে কারো অহংবোধ স্ফীত হয়, 

থবা কেউ হানমন্যতার শিকার হয়; সে সম্পর্কে লালনের স্পন্টোন্ত 
জনস্বীকার্য-_ 

আজ মাল কাল দশদন হবে, 

কুল 'কি কাহার সঙ্গে যাবে ? 

মিছে 'দিন দুই ভবে এসে এ-কুলের বড়াই 

ক ছার কলের গৌর কারি, 

অকূলে কূল গৌরহরি, 

সামনে তরঙ্গ ভারণ, কিসে গো তরাই ॥ 


জাতি এবং ধর্ম নিয়ে সমাজে যে পারম্পারক বিরোধ, অর্থহীন 
সংস্কারের বশবতা হয়ে মনুষাত্বের ষে নিধ্ম লাঞ্ছনা, তা লালনকে তীব্র- 
ভাবে আঘাত করেছিল । অধ্যাত্মপথের পাঁথক হওয়া সত্বেও এই ব্যাপারে 
[তিনি যে সমাজ মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে সাধকের তুলনায় মানুষ 
লালন আরো বড় হয়ে উঠেছেন, আর এখানেই আমরা তাঁর প্রাসাঙ্গকতার 
পাঁরচয় পাই । প্রেণহীন সমাজ গঠনের স্বপ্ন এই সাধক কবি দেখোছলেন, 
জাতহীন আদর সমাজ গঠনে ছিল তাঁর অন্তরের সায়। এমন এক আদর" 
সমাজের জন্য তাঁর ছিল আ'তি“-_ 
এমন সমাজ কবে গো 
সজন হবে 
যেদিন 'হন্দু-মহসলমান-বোদ্ধ-খস্টান 
জাতি গোন্ন নাহি রবে'*-""' 
ধর্মকুল-গোন্ন জাতির 
তুলবে না গো কেহ জিগীর 
কেদে বলে লালন ফকির 
কে বা দেখায়ে দেবে ॥ 
এইজন্যই গোর ও নিতাইয়ের প্রাত কাবর অন্তরের শ্রম্থা নিবোদত 
হয়েছে । কবি এদের আঘশে অনপ্রাণিত হবার আহ্বান জানিয়েছেন 
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নানা গ্রানে যেহেতু এরা কবি কঞ্পিত আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য সারা 
জীবন প্রয়াস করে গিয়েছেন। 
ধর্মের ক্ষেত্রে মূর্তি বা রূপকঙ্গনা নিয়েই যত বিসম্বাদ, অবতারত্ব 

নিয়ে গোঙ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিরোধ, আর নিজের ধমশীবন্বাসকে বড় করতে 
গিয়ে অন্যের ধমবি*বাসকে হেয় প্রাতপন্ন করার প্রয়াস--এসবও ঘথার্থ 
ভক্তের লক্ষণ নয়ঃ এবং এই ধরণের সঙ্কীর্ণতা ঈশ্বর থেকে মানৃষকে দ্‌রেই 
সারয়ে দের। আসল হুল ভান্ত। ভস্তের ভান্তর কাছেই ধরা দেন তার 
আরাধ্য দেবতা । নামে ক্ছি; আসে বায় না। এক ঈশ্বর মানুষের কঙ্পনা 
ও বি*বাসে বহ্‌র:প পারগ্রহ করেন, নানা নামে আভাহত হন-- 

একর.প অনন্ত রূপ হয় 

তুমি আমি নাম দেওয়া ঘরে ঘরে। 


স্ুশ্দর উপমা দিলেন কবি আমাদের ভেদাভেদ জ্ঞানের অসারতা 
বোঝাতে 
গঞ্গায় গেলে গঙ্গা জল হয় 
গর্তে গেলে কপ জল হয় 
ভেদ 'বিচারে। 


শ্লীচৈতন্য যে ধমশ্বোলনে সার্থক নেতৃত্ব 'দিয়োছলেন এদেশে, তাঁর সেই 
সার্থকতার মূলে যেমন ছিল তাঁর অসাধারণ জ্ঞান, তেমনি অনবদ্য রূপ, 
আর ত্রাঙ্মণ বংশোচ্ভুত হওয়া, সবেপিরি তাঁর প্রচারিত নামতত্বঘ। ক'লিতে 
নামেই মৃন্তি। রূপের উপাসনা নয় কেননা সেখানেই যত মতাস্তরঃ এতে 
1বভেদজ্ঞান সব্রিয় হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। 

লালন তাই বললেন-_ 


আকার কি সাকার ভাবিব 
1নরাকার কি জ্যোতি রূপ 
একথা কারে শুধাইব । 
অন্যন্র কবি বলেছেন-- 
রূপের কোথায় বাড়ী কোথায় ঠিকানা 
আম খখজে পাইনে কোন দেশে । 
কবিও চৈতনোর মত নামতত্বের ওপর গুরুত্ব 'দিয়েছেন। তাই 
বলেছেন__ 
গুরু গো সাই হক নাম বল রসনা 
ধে নাম স্মরণে যাবে জঠর ঘন্ধণা ॥ 


প্রসঙ্গ £ লালনগীতি ৬৯ 


মনুষ)জন্মকে সার্থক করে তুলতে নামকেই আশ্রয় করতে হবে-- 
কবার যেন ঘরে ফিরে। 
মানুষ জনম পেয়োছ রে 
এবার যেন অলস করে 
সেনামভুলনা ॥ 


নাম মাহাযত্মোর প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই 'নিতাইয়ের প্রসঙ্গ এসেছে, 

কেননা, গোরাঙ্গ প্রবাঁত'তি নামতত্ৰ প্রচারে নিতাইয়ের ছিল গোৌরবোজ্জবল 
ভূমিকা । যারা নাম মাহাত্্যকে স্বীকার করেন না, তাদের উদ্দেশে লালনের 
থেদোত্তি £ 

হরর নাম তরণী নিয়ে, 

ফিরছে নিতাই নেয়ে হয়ে, 

এমন দয়াল চাঁদকে পেয়ে, 

তাঁর স্মরণ কেউ নিলে না। 


কপট ভান্তর বিরুদ্ধে লালনের 'ছিল তর জেহাদ । এইসব কপট ভক্কের 
ধল শুধু নিজেদেরই সর্বনাশ সাধন করে না, অন্যদেরও বিপথে চালিত 
করে। মাকাল ফল-র্‌ূপী তথাকথিত ভন্তদের প্রসঙ্গে লালনের আভিব্যান্ত-_ 


মাকাল ফলটি দেখতে শোভা 
তার ভিতরে আছে মাটি ভরা 
উপরে চটক সারা 
তাই লালন বলে 
উপরে তিলক কাটা 
কাঠের মালা নাড়াচাড়া । 
অন্তঃসারশ.ন্য ভান্ত সম্পর্কে কবির মস্তবা অন্যন্তও লভ্য-_ 
তোর মনের মালা না জাঁপলে 
তোর হাতের মালা কি করে। 


আয় কপট ফকিরের সম্পকে" কবির সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে 
'ইভাবে-_ 
মালা ফোঁটা তিলেক দিলে 
ফাঁকর হয় না কোন কালে । 
কবি দেবতাকে উদ্দেশ করে বলেছেন তাঁর নিজের জ্যার্থেই কবিকে 
“বসার জাতরমণে সহার়তাশ্দান কত'বা, নতুবা “পাঞঠিত পাবন? নাম তাঁর 
বমর্থহশন হয়ে মাবে। উদ্ধারলাভ ক্ষেতে বড় কথা লা, ব্য কথা ছল 
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উদ্ধার করা। কবির উদ্ধারলাভে গরজ নেই, দেবতারই নিজের স্বার্থে 
কবিকে উদ্ধার করার গরজ থাকা উঁচত। 

পাপা ঘা না তরাবে 

পাতত পাবন নাম কে শুনাবে 2 

আমার জিবের ভাগ্যে যা হয় হবে 

নামের ভেরম যাবে তোমারই 

কোথায় রইলেন দয়ার কাণ্ডারী । 

দেবতার করুণা লাভের আকিণন প্রকাশিত হয়েছে একটু ভিন্ন ভাবে। 

তুলনীয় কেদারনাথ চক্রবত্ণর একটি শান্ত পদের অংশাবিশেষ-- 


যাঁদ ভন্তজনে মস্ত না কাঁরিবে নিস্তারিণ+, 
( তবে ) দুঃখহরা তারা নাম কেউ লবে না তারিণশ ॥ 


লালন কুম্ঠিয়ার মানুষ ছিলেন, তাই কষি ও নদীর 'চন্রকজ্প তাঁর পদে 
সূলভ। একটি পদে তিনি ষড়রিপুর অত্যাচারের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন 
অত্যন্ত 'শিজ্পসদ্মতভাবে, নৌকার অন.যঞ্গেঃ কবি নিজের দেহকে নোৌকার 
রূপকে উপস্থাপিত করেছেন__ 


ছয়জন বোম্বাট্যা আস্যা 

মাল আসল সব নিল লহট্যা 

দড়া, কাছি দিল কাট্যা 

নোৌকা ভাসে কেনারায় 

জণ তারর ভাবনা গেল না 
আমার হাইলে জল তো মানে না। 


কাম, ক্রোধ, লোভ» মোহ, মদ ও মাৎসফ' এই ছয়াট 'রিপুর শিকার 
হয়ে মানুষ একাদকে তার মনষ্যত্ববোধকে বিসঙ্জন দেয়, অন্যদিকে ঈশ্বর 
আরাধনার পথ থেকে বিচ্যুত হয় । তাই সাধকেরা নানাভাবেই ষড়ীরপুর 
অত্যাচার এবং তাদের হাত থেকে মুস্ত হবার কথা বলেছেন,মুস্ত হবার 
পরামর্শ 'দিয়েছেন। কিন্তু অন্যান্যদের তুলনায় লালন যড়ারপুর প্রসঞ্গাট 
কত নাথণকভাবে উপস্থাপত করেছেন, তা অন্যান্যদের এই লম্পাকত, 
আভব্যণন্তর উল্লেখে বোঝা যায় 

(ক) তুম কি দোষে কারলে আমার ছটা 'রপুর অনুগত- রামপ্রসাদ 

(খ) আগুনের সম্মতি, ত্যজ কামাদি সংহতি, 

ছয়জনার ছয় রশীত, সম্প্রীতি তোমায় মজালে- রঘ;নাথ রায় 
€গ) কামাদি ছয় কুদ্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে । 
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্ 
তুমি বিবেক হল-দি গায়ে মেখে যাও 
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে ॥ - রামপ্রসাদ। 
(ঘ) এক মন-মাঝি আনাড়ি, তাতে ছ'জন গোয়ার দাঁড়, 
কু-বাতাসে দিয়ে পাড়ি হাবুডুবু খেয়ে মরি ॥ " রঘুনাথ রায়। 
(৬) ধড়রিপু দেহ বলি, ঘুচে যাবে মনের কালি 
তখন নিজগুণে মুণ্ডমালণ, উদয় হবেন কপা করে। --পগলনাবহারী 
পাল। 
জগাই, মাধাই, অহল্যা প্রভীতির উচ্লেখে লালন ধখন আর্জ জানান, 
এ*রা যাঁদ মানত পান তবে তিনি কি এমন অপরাধ করেছেন যে তাঁর 
মযুন্তলাভ ঘটবে না 
জামার দিন কি যাবে এই ছালে 
কত দ.ঃখী তাপ তরাইলে 
আমায় কেন অবহেলে। 
তখন কবির আর্তি সহজেই আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে। লালন তখন 
আর সাধক থাকেন না, আমাদেরই একান্ত আপনজনে পরিণত হন, আমাদের 
বন্তবয তাঁর কণ্ঠে ধাঁনত হতে দেখে তাঁকে আপন না করে জার পারি না। 





হতনা লান্কষসাহিতজ্য হাস্যল্রস্ন 


তুলনামংলক বিচারে বাঙ্গালণ হাস্যরস অপেক্ষা করুণ রসেব প্রতিই 
আধকতর আক্ৃম্ট--এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে । জীবনের ন*বরতা 
সম্পর্কে আত সচেতনতা, সাফল্য এবং ক্লাতত্বের তুলনায় অসাফলা ব্যথতা-- 
নৈরাশ্যের প্রাত প্রয়োজনাতারন্ত গর্ত্বদান, সামাজিক ও অর্থনোতিক ক্ষেত্রের 
চরম অসাম, সবেপিরি এতদণ্চলের ভৌগোলিক পাঁরবেশ- বাঙ্গালীর করুণ 
রস-রসিকতার মূল বলে আভাহত করা যায়। তাই বলে বাঙ্গালী যে 
সম্পূণ“ভাবে রাঁসকতা বিমুখ, আনন্দ-কৌতুক রসাস্বাদনের ক্ষেন্নে চরম ভাবে 
ব্য”? এমন কথাও বলা চলে না। এ পধণস্ত অন্ততঃ পক্ষে দৃট বৃহং 
গ্রন্থে আমাদের লিখিত সাহিত্য অবলম্বনে হাস্য-রসের ধারা ও স্বরূপ 
আলোচিত হয়েছে । অপরাপর বেশ কয়েকটি গ্রদ্থেও বাংলা সাহত্যের 
হাস্যরসের প্রকাতি ও পাঁরমাণ সম্পকিতি আলোচনা স্থান পেয়েছে। কিন্তু 
আমাদের মৌথক সাহিতো প্রকাশিত হাস্যরস ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে একটি 
গ্রদ্থ ব্যতশত অনান্ন তেমন কোন আলোচনা হয় নি। 'লাখত সাহিত্যের 
উল্লেখযোগ্য অংশ পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও রুচির প্রভাবে প্রভাবিত। 
সেখানে ব্যান্ত বিশেষের মানাঁসকতার পাঁরচয় লাভটি যেমন সুলভ পামীগ্রক- 
ভাবে বাঙ্গালী মানসিকতার পরিচয় লাভ তেমন সুলভ নয়। কিন্তু সেই 
পাঁরচয়াট পেতে হলে আমাদের অবশ)ই মৌখিক সাহিত্যের শরণাপন্ন হতে 
হয় । আমাদের প্রবাথ, ধাঁধা, ছড়ায় কোতুক রসের যে অফুরম্ত ভাণ্ডার 
আজও অনালোচিত রয়ে গেছে বতমান প্রবণ্ধের নাতিদশ্* পাঁরসরে তারই 
কিছ পাঁরচয় লাভের চেষ্টা করা হবে । আর সেই আলোচনায় একটা লত্য 
আমরা উপলদ্ধি করতে পারব যে বাঙ্গালী কেবল করদণরস রন্িক বিশেষণে 
1বশোধিত হবার যোগ্য তাই নয়, সেই সঙ্গে সে কৌতুকরস প্রিয্নও বটে। 


বাংলা লোক-সাছিত্যে হাসারস হত 


আমকা জানি হাসারস সৃষ্টি করতে গেলে একদিকে যেমন গুয়োজন 
হয় বিরল ক্ষমতার, অপরদিকে তেমনি প্রয়োজন হয় সুগ্গঠিত মানপিক 
স্বাচ্ছের । মানসিক দিক দিয়ে দুর ষে, তার পক্ষে রসোতীণ এবং 
স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরস সৃষ্টি কোন মতেই সম্ভবপর নয়। অথাঁং এককথায় 
বলতে গেলে হাসি হ'ল সজীব মানসিকতার পরিচায়ক । বাঙ্গালীর মানসিক 
স্বান্থ্য আজ না হলেও একদিন যে অটুট ছিল, তারই সাক্ষ্য বহন করে 
বাংলা লোক-সাহিত্যের হাস্য-রসাত্মক প্রবাদ, ধাঁধা, ছড়াগুলি। আজকের 
[দিনের তথাকথিত ভদ্রুরুচির তুলনায় আমাদের লোক-সাহত্যের হাস্যরস 
হয়ত কিছুটা অমাজিতি রুচির পরিচয়বাহশ বলে প্রাতিভাত হবে। কিন্তু 
স্মরণ রাখতে হবে যে বগে এইসব উপাদানের সষ্টি সে যুগ ছিল শুঁচি- 
বায়গ্রস্ততা থেকে মুক্ত ॥। তাছাড়া হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমরা (প্রবাদ, 
ধাঁধা ইত্যাদিতে ) যে ভাষার অসংষম রূপ লক্ষ্য কার, 'বস্মত হলে চলবেনা 
তা প্রকারান্তরে ভাবের প্রাবল/কেই সূচিত করেছে । ডঃ স্থশীল কুমরে দে'র 
ভাষায়, “জোরালো ও রসালো ভাষার জম্ম হইতেছে জাতির আঁত-জাগ্রত 
বাস্তব অনুভূতির স্বাভাবিক রস প্রেরণায় ।-*আধ্াানক মাপকাঠিতে অশিষ্ট 
ও অমার্জত হইলেও ইহা প্রতাক্ষ অনুভূতির ফল এবং ভাষার প্রকৃতিগত 
সহজ সামর্থ স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ ।” এইবার তাহলে বাঙ্গালীর চোখের জলের 
সঙ্গে মুখের হাসিটির প্রতিও কিরূপ আন্তরক আকরষণ- তার পরিচয় 
গ্রহণ করা যেতে পারে । আর সে পরিচয় গ্রহণে প্রথমে প্রবাদকেই অবলদ্বন 
করা গেল। 

ক. বাংলা প্রবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট হ'ল এগুলি আতি মারার 
€5121০8]1 কিন্তু না, তাই বলে এই নির্মম এবং কঠোর ভাষণের মুলে 
মনৃষ্য-ীবঙ্ছেষ কাজ করে 'নিঃ বরং বলা চলে একদকে বাস্তব পরায়ণতা 
অপরা্কে মনুষ্য 'বিদ্লুপই হ'ল এর মুখ্য অবলম্বন। তবে হশ্াা আতমান্রায় 
বাস্তবপরায়ণতার ফলে প্রবাদের পরিহাস ও বাঙ্গ ক্ষেত্রাবশেষে রড বলে 
প্রতিভাত হতে পারে । আসলে, 'অতিজাগ্রত বাস্তব চেতনা হইতে. প্রাত- 
দিনের সম্গগণণ জাঁবনের তুচ্ছতা ও ক্ষদ্রুতার সংস্পর্শ হইতে যে তঁক্ষ্ 
সাংসারিক জ্ঞান, তাহাই ইহার তীব্র রাঁসকতায় উৎসারিত | 

'বশুরবাড়ণ এবং জামাইকে নিয়ে অনেকগ্দীল প্রবাথ সূন্ট হয়েছে। 
একটি প্রবাদে বলা হয়েছে $ 

“বশর বাড়ী মধুর হাঁড়ি, তিনদিন পরে বাঁটার বাড়ি ॥। 


ভাথাং অজ্প সময়ের জন্যে আমর-আপ্ালাখ লাতের আদর্শ ক্ষেত্রে হলেও 
জামাইয়ের পক্ষে *বপ:র ধাড়ীতে ঘাধ" গময়ের জন্যে অবস্থান যোতটই উচিত 
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নয়, কারণ পাঁরণামে তাতে জামাইয়ের ষে আভিজ্ঞতা হবে, তাকে কোনমতেই 
গুখকর বা বাঞ্চিত বলা যাবে না। জামাই মূলতঃ ভাল-মণ্দ খাবার আর: 
আদর-আপ্যায়ণের আশাতেই খ্বশুরালয়ে গিয়ে উপাচ্ছিত হয়। কিন্তু 
জামাইয়ের একদিকে খাবার লোভ, অপরাঁদকে থাকে প্রথর আত্ম-মধাদাবোধ ॥ 
লোকদেখানো ভাল মানুষ সাজতে গিয়ে *বশঃর বাড়ীর অনুরোধ 
অগ্রাহ্য করে উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ না করার পরে তার অবশ্থা কি হয়, 
তারই সুশ্দর পারচয় উপস্থাপিত হয়েছে একটি প্রবাদে_ 


যাচলে জামাই খান না পিঠে, শেষে মরেন ঢে'কশাল চেটে ।। 


ঘরজামাই 'নয়ে অসংখ্য প্রবাদ রচিত হয়েছে এবং সব কশট প্রবাদেই, 
এই বিচিত্র চারন্রের মান্ষগুদীলকে বেশ একহাত নিয়ে নেওয়া হয়েছে। 
একটি প্রবাদে ঘরজামাই এবং ঘরজামাই নয় এমন যারা তাদের পার্থকা 
দেখিয়ে বলা হয়েছে-_ 


বাইরের জামাই মধুসংদ্নঃ ঘরের জামাই মেধো | 
ভাত খাওসে মধুসংদ্ন, ঘরের জামাই মেধো ॥| 


এই প্রবাদটিতে ঘরজামাই সম্পর্কে যেটুকু শালগনতা রাক্ষিত হয়েছে 
( যাঁদ অবশ্য হয়ে থাকে ) ঘরজামাই সম্পাক্তি অন্য দহ প্রবাদে সেটুকুও 
আর রাঁক্ষিত হয় নি? বলা হয়েছে 


দূর জামাইয়ের কাঁধে ছাতি, ঘরজামাইয়ের মুখে লাথ ॥ 
ঘরজামাইয়ের ক্ষেত্রে লভ্য *বশহরবাড়ণর তথাকথিত সুখ, বাজস্তুতির মধ্য 
'দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে একটি প্রবাদে-_ 
*বশুরবাড়ী সুখ বড়, ঘরজামাই 'কিলে দড়।। 


কথায় বলে “বদ্ধস্য তরুণ ভাযাঁ। কিন্তু তরুণ ভাষা লাভের ফলে 
বৃদ্ধের অবস্থা যে খুবভাল হয় তা নয়, বরং বলা চলে তার অবশ্থা হয় 
শোচনীয় ॥ কিন্তু নাঃ প্রবাদে এই ধরনের তরুণণ ভাষরি বদ্ধ স্বামীদের প্রাত 
[বন্দুমান্র সহানুভূতি দেখান হয় নি। বলা হয়েছে__ 


বুড়ো বয়সে নবশন নার, জহর বিকারে বিলের বারি। 
আধমরা হয় নয়ন বাণে, দেখতে পায় না চোখে কানে ॥। 


কথায় বলে “ভাগ্যবানের বউ মরে” ॥ 'বিপত্ীকরা ভাগ্যবান কিনা বলা 
শন্ত, তবে 'বিপত্রীক যদ পুনরায় দার পারগ্রহে উৎসাহিত হন তবে ভাগ্য 
বদাচিংই প্রসা্ হয় । কেননা 'ছিতীয় পক্ষের গ্ঘপর বগ্যতা স্বীকার করে 
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ভাকে থাকতে হয়। আর এর অভিজ্ঞতা যে মোটেই সুখকর হয় না তার 
পরিচয় আমরা পাই এই প্রবার্থটিতেঃ যেখানে বলা হয়েছে-_ 
দোজবরের মাগ গজরা হাতশ, ভাতারকে মারে তিন লাথি। 

একটি প্রবাদে "দ্বিতীয় পক্ষের স্তীর দোদণ্ডি প্রতাপকে সুন্দরবনের বাঘের 

সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে 
দোজবরের মাগ সোঁদর বনের বাঘ। 

এ গেল দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সম্পকে অনেকক্ষেত্রে দুঃসাহসী মানুষ 
আবার এর পরেও এগিয়ে যায়, অথাৎ তৃতীয়, চতুর্থ পক্ষ পযন্ত । সেক্ষে্রে 
তৃতীয়-চতুর্থ পক্ষের স্তীদের আচরণ কিরকম হয় তার পরিচয় জ্বাপক প্রবাে 
বলা হয়েছে__ 

একবরে ভাতারের মাগ চিংড়ি মাছের খোসা । 
দোজবরে ভাতারের মাগ নিত্য করেন গোঁসা ॥ 
তেজবরে ভাতারের মাগ সঙ্গে বসে খায়। 
চারবরে ভাতারের মাগ কাঁধে চড়ে যায় ॥ 


আমাদের পারিবারিক তথা সামাজিক জীবনে নানা 'বাধানষেধ মেনে 
চলতে হয়, অন্ততঃ এককালে হ'ত । আইন ও রীতি আছে যেমন, তেমনি আছে 
তার ফাঁক। 'কন্তু সেই ফাঁক যে কতখা'ন হাস্যকর হতে পারে তার পাঁরচয় পাই 
ভাসুর-ভাঙ্দর বউয়ের কথোপকথনমলক একট প্রবাদে। আগেকার দিনে 
ভাদ্দর বউ ভাসহরের সামনে উপাঁচ্থিত হ'ত নাঃ উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ 'ছিল 
নাষম্ধ, সেক্ষেত্রে ভাদ্দর বউ কেমন করে পরোক্ষভাবে ভাল:রের সঙ্গে 
বাক্যালাপ চালাত তারই একটি নম-না _ 

কাঁথখান, কাঁথখান, বট-ঠাক্‌র কি পাঁকাল মাছ খান। 

--অথণ ভাস্কুর ঠাকুর পাঁকাল মাছ খান কনা, ভাদ্দর বউ মাঝখানে 
একট কাঁথাকে আড়ালে রেখে তাই জানতে চেয়েছে ভাস্তর ঠাকুরের কাছ 
থেকে। ভাসুর ঠাকূরও প্রত্যক্ষ উীন্ত াঁড়য়ে বাচযের পারবতন ঘাঁটিয়ে তার, 
জবাব দিয়েছেন - 

খান? খান, খান? খান পাঁচ ছয় খান। 
এখন একটু তেল পেলে নাইতে যান ॥ 


আমাদের পাঁরবারিক জীবনে শাশহড়ী-বউয়ের বিরোধ প্রায় এক 'নিত্য- 
কার ব্যাপার বলে অভিহিত করা চলে। এই বিরোধের মহলে যে মনস্তাত্তিবক 
কারণ আছে তার বিস্তারিত উল্লেখ না করে শুধহ এইটুকু বলা যেতে পারে 
যেশাশুড়ী ও বউ পরস্পর পরস্পরকে প্রাতদ্বদ্ধীরূপে বঙ্পনা করে আর 
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পাঁরণামে উভয়েই উভয়ের বিরাগভাজন হয়ে থাকে । কেউ কাউকে সহ্য 
করতে পারে না। একাঁট প্রবাদে পুত্রবধূ সম্পকে চরম গ্লেষ আভবান্ত 
হয়েছে। বলা হয়েছে-_ 


বউ নয়- বোবা, বউ নয় বাবা ॥ 


একেই ত স্বামশরা সচরাচর বউয়ের কথাতেই চলে, তার ওপর বউ যদি 
সুন্দরী হয়ঃ তাহলে ত কথাই নেই। মা-বাবা হয়ে যায় পর, ছেলে 
বউয়ের একাস্ত অন-গত হয়ে তার কথামত চলে ॥ সেই কারণে একা প্রবাদে 
পুশ্বরণ বউ ঘরে না আনতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে পাঁরবারের বৃহতর 
জ্বাথের খাতিরে 
ঘর বাঁধো খাটো, গরু কেনো ছোটো । 
[বয়ে কর কালো, তাই গেরস্থের ভালো ॥ 


কথায় বলে 'যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা । শাশুড়ীর কাছে 
যেহেতু পুতবধ্‌ং আপ্রয়। তাই একাধিক গ্রবাদে তার আচরণের বিরূপ 
সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে । যেমন একটি প্রবার্দে বউয়ের খাওয়ার 
সমালোচনা করে বলা হয়েছে__ 


লাজে বউ হাঁ না করে, চালতা হেন গেরাল ধরে ॥ 


অন্য একটি প্রবাদে বউয়ের রান্নার সমালোচনা প্রকাশিত-_ 
শাকেই এত নাড়া, ডাল হলে ভাগুত হাড়, ভাসত পাড়া--পাড়া ॥॥ 
মা-বাবার প্রতি সন্তানের আনৃগত্যহধনতার জন্যেও পুররবধকেই দায়? 
করা হয়েছে । বলা হয়েছে-_ 


কি করবে প্‌তে, 'নাত্যি সেত কান ভাঙানার কাছে যায় শুতে ॥ 
না, প্রবাদে যে শুধুমাত্র পুভ্রবধূই সমালোচিত হয়েছে তা নয়, বেশ 
কয়েকটি প্রবাদে পূন্রকেও ব্ঙ্গ-বিদ্রপের কশাঘাত করা হয়েছে। যেমন 
*বশৃরবাড়ণী নিয়ে ছেলের আঁধক মাতামাতিতে অসম্ভুষ্ট পিতামাতার বিরপ- 
মানাসকতার আঁভব্যান্ত ঘটেছে একি প্রবাদে- 


মা বাপ ডেও ঢাকনা, শালা শালাজ-নে' ঘরকমা । 
তবে পূত্ত অথবা পুধধূর বিরদ্ধে বন্তব্য যত না বাবার, তার থেকে 
তনেকগৃণ বেশি অনুযোগ মায়ের । মা'র বন্তব্য হ'ল তাঁকে সম্মান সুখ 
থেকে নঞ্থিত করে পত্র নিজের চ্তীকে নিয়েই বেশি মত । তা না হলে” 
গায়ের পেটে সাত নেই-্ষ্উয়ের গলায় চল্দুহার় ॥ 
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কিংবাস্” 

বাছার 'কি 'দিব তুলনা, 

মায়ের হাতে তুলার দাঁড়ি, বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি ॥ 
এই একইরপ বন্তব্য আরও একটি প্রবাদে প্রকাশিত-_ 


মায়ের গলায় দিয়ে দাঁড়, বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি ॥। 

কর্তব্য বিমুখ নিলঘ্জ এবং স্রৈণ পুত্রকে এইভাবে প্রবাদে আক্রমণ, 
করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য শেষোল্ত প্রবাদ্টতে পত্র নিজেই নিজের 
কুকশীর্তর কথা সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করে সকলের কাছে হাগ্যাম্পদ 
হয়েছে। 

প্রবাদে যে শুধু পুত্রধধই অভিযনুস্ত ছয়েছে তা নয়, শাশড়শর লম্পকে 
তার বিরপ মান"সকতা বেশ কিছ? প্রবাদেই প্রাতফলিত হয়েছে । আসলে 
পুন্রবধ; চায় স্বাধীনভাবে সংসার করতে । সংসারের এবচ্ছন্র কণর্গ হতে, 
সে কারও অধীনে থাকতে রাজ নয়। শেষপধণস্ত তার দণঘণদনের আশা 
বৃঝিবা পূর্ণ হয় । শাশুড়ী শেষ পধনভ্ত দেহ রাখেন। বধূর মাতাও 
বুঝ বা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন, ভাবেন তার মেয়ে শাশুড়ী গঞ্জনার হাত 
থেকে রেহাই পেল। তাই পরম উৎসাহের সঙ্গে প্রশ্ন করেন-- 


একলা ঘরের গিন্নী হাল নাক মা। 


কস্তু বধূর এ:তও শ্বাস নেই, কিজানি তার দীর্ঘাদনের বাসন 
ফলবতা যা নাহয় । তাই মায়ের প্রন্সের উত্তরে তার সাশ্দিপ্ধ উত্তর-_ 


নিঃ*বাপকে বিশ্বাস নেই নড়ছে দ্‌টো পা॥। 
অপর এক প্রবাদেও শাশংড়ীর প্রতি বউয়ের দরদের নমুনা মিলবে ।-- 
শাশুড়ী মলে। সকালে । 
খেয়ে দেয়ে বেলা থাকে ত কাঁদব আমি বিকালে ॥ 
কথায় বলে “সা নারণ যা লজ্জাশীলা”। অথাৎ লজ্জাই নারীর ভূষণ ॥ 
একট প্রবাদে নারধর সেই লঙ্জার নামে চরম নিল্জতার পারিচয় মিলবে- 

শুন গো *বশুর শুন গো ভাসুর, বলি তোমাদের পায় । 

আর রণে মাততে গেলে গামছা থাকে না গায় ॥ 
ধিবদমানা এই নারশর মৃতিশটি মানসচক্ষে কজপনা করতেও গিউরে 


উঠতে হয় বোধক'রি। 
শুধু শাশুড়ীই নয়। লাশদড়ীর পৃররটি মানে স্বামীদেবতাটিকেও ছেড়ে 
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কথা বলা হয় নি। শাশুড্টীকে উদ্দেশ করে সংম্ট একটি প্রবাদদে বলা 
হয়েছে 
ঠাকরুণের গভ€ চমৎকার । বিইয়েছেন বার্দর অবতার ॥ 
যে স্বামী স্্রীর গায়ে হাত তোলে, স্বভাবতঃই তার সম্পর্কে বিরূপ 
মানসিকতার প্রতিফলন যে প্রবার্দে ঘটবে, তা সহজেই অনুমেয় । একটি 
প্রবাে যেমন প্রহারকারা স্বামীর সম্পর্কে বলা হয়েছে-- 


দরবারে সুখ না পায়, ঘরে এসে মাগ ঠেঙ্গায় ॥। 


বাড়ীতে যাঁদ পাস্তা ভাত থাকে সচরাচর বাড়খর মেয়ে বিশেষত বউয়েরাই 
তাখায়। কিন্তু প্রবাদে এর 'বপরীত চিন্ন উপস্থাপিত । স্বামণীকে পৌরুষের 
দোহাই 'দিয়ে পান্তা ভাত ভক্ষণে প্রলখ্ধ করে স্ত্রী নিজের শারীরিক অসুস্থতার 
দোহাই দিয়ে গরম ভাত খাওয়ার কথা বেশ উচ্চক্ঠেই ঘোষণা করেছে-- 


পান্তা ভাত ভক্ষণঃ এই ত পুরুষের লক্ষণ । 
আম অভাগন ভাত খাই, কোন: দিন বা মরে যাই ॥। 


একটি প্রবার্দে নিছক বাড়ী বসে কর্তন শোনার প্রলোভনে স্বামণর 
মৃত্যু কামনাও ব্যস্ত হয়েছে নিদারুণভাবে-_ 


ঈশ্বর যাঁদ করেন, কতা যাঁদ মরেন, ' 
তবে ঘরে বসেই কেত্তন শুনব ॥ 


শাশুড়ব, বিশেষত স্বামী-সম্পকেই যা এ ধরনের মনোভাবের পারচয় 
আমরা পাই, সেক্ষেত্রে ননদ সম্পকে বন্তব্য যে কিরূপ হবে বা হওয়া 
স্বাভাবক তা সহজেই অনমেয়॥। ননদকে কুমীরে ধরে নিয়ে যাওয়ার 
মত দুঃসংবাদও শাশুড়ীকে সঙ্গে সঙ্গে জানাতে 'বিস্মত হয়ে গেছে গৃহবধু । 
শুধু তাই নয় ননদের এই মমাঁভ্তিক দূর্ঘটনা নিয়ে বদ্দমাত দুঃখিত 
হওয়া দুরের কথা, উপরন্তু নিম'ম রাঁসিকতা করতেও তার বাধোনি-- 


ভাল কথা পড়ল মনে আঁচাতে আঁচাতে। 
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে-_নাচাতে। 
ঠাকরুণ গো ঠাকরূণ, 

জলের ভেতর তোমাদের কি কুটুম আছে ॥ 


এইবার 'বাঁভব শ্রেণধর মানুষকে নিয়ে সম্ট প্রবাদে যে হাস্যরসের 
পারিচয় পাওয়া যায় তার সম্ধান নেওয়া যেতে পারে। 


ব্রাহ্মণ দক্ষিণা লোভী । তাই উপধ্যন্ত দাক্ষণা পেলে মানুষ তো কোন 


বাংলা লোক-সাহিত্ো হাসারস ৭৯ 


"্ছারঃ ঢেশিকর নামে সঞ্কঞ্প করে চণ্ডী পাঠ করতেও তার নাকি কোন 
আপাতত থাকে না-- 
বামুনে দাক্ষণা ধরে ঢেশকর নামেও চণ্ডী পড়ে ॥। 
ব্রাহ্মণের নামের সঙ্গে ষে বিশেষণ প্রায়শই যস্ত হয়ে থাকে, সেটি হল 
তার উদর সর্বস্বতা তথা ভোজন িলালিতা । ব্রাঙ্ণ খেতেও পারে পাঁরমাণে 
অনেকত। তাই তার উদর ছিটে বেড়ার ঘরের সঙ্গে উপামত হয়েছে-_ 
ব্রাহ্মণের উদর, 'ছিটে বেড়ার ঘর। 
একটি প্রবাদ ত ফলাহারের লোভে মৃত ব্রাঙ্মণেরও পুনরাঞ্জীবন 
লাভের কথা বাঁণত হয়েছে-- 
মরা বামন গাঙ্গে ভাসে, চিড়ে দইয়ের নামে উঠে আসে ॥ 
আধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভট-চাঁষ্য বামুনের লঙ্গে 'বিদ্যাচচরি কোন সম্পর্ক 
থাকে না। একট প্রবাদে এই বিষয়টি নিয়ে বলা হয়েছে 
1বদযাশ্‌ন্য ভট্রাচাষের পূজার বড় ঘটা । 
শুধু ব্রাহ্মণ নয়, অন্যান্য বৃত্তিভোগণদের নিয়েও প্রবাদে ব্যঙ্গ-পারহাস 
করা হয়েছে । যেমন কাঁবরাজের সম্পর্কে বলা হয়েছে 
লাথ চড়ে নাহ লাজ, আমার নাম কবিরাজ || 
কবিরাজের ওষধের এবং তার হাতযশের পরিচয় দেওয়া হয়েছে একটি 
প্রবাদে এইভাবে” ৰ 
আমার এমনি হাতযশ, 
এ পাড়ায় যাঁদ ওষুধ খাওয়াই, ও পাড়ায় মরে গণ্ডা দশ ॥ 
অপর একটি প্রবার্দেও কবিরাজদের বিদ্রুপ করে বলা হয়েছে - 
চূর্ণ, চিন্তা, চালবাজি, তিন নিয়ে কবিরাজী ॥। 
শুধু কাঁবরাজ নয়, ডান্তারও সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পায়নি-- 
জল, জোলাপ, জোচ্চোরি, এই তিন নিয়ে ডান্তার ॥ 
প্রবাদে যেমন ব্রাঙ্গণকে ব্যঙ্গ করা হয়েছেঃ তেমনি ব্যঙ্গা রা হয়েছে 
কায়চ্ছদেরও। কায়স্থকে কাকের মতো প্রাণীরাও ভয় পায়। এমনকি কায়স্থ 
মারা গেলেও তাদের ভয় ঘোচেনা, কারণ কায়চ্ছদের অসাধ্য কিছুই নেই-- 
কায়েতের মড়া কাকেও ঠোকরোয় না ॥ 
এই প্রবাদ্দটও আমাদের হাঁসির উদ্রেক না করে পারে না-_ 
কায়েত মরে জলে ভাসে, কাক বলে-ফিকিরে আসে ॥ 
অর্থাৎ কায়ন্থদের পক্ষে মৃতের ভান করে কাকদের ধরাও কিছ অসম্ভব 


ব্যাপার নয়। 
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ভন্ত ধারা তারাও প্রবাদে কটাক্ষের হাত থেকে রেহাই পায়ান। আপাভ 
বৈরাগ্যের অন্তরালে চরম বিলাসিতায় নিমজ্ভ্রিত তথাকথিত কুচ্ছুসাধনকারণ 
ভক্তদের উদ্দেশে বলা হয়েছে-- 
যুবতীর কোল, 'সিঙি মাছের ঝোল, মুখে হয়িবোল। 
বৈষব এবং বৈরাগাীঁদেরও ছেড়ে কথা বলা হয়নি প্রবাদে-- 
দুদন হয়েছেন বৈরাগণীঃ ভাতেরে বলেন পরসাদ ॥ 
কিংবা, 
কাঁদে পরাণ-_কাছিমের লাগে, নাম রটেছে বৈরাগী ॥। 
অথবা, নাধে কি বৈরাগী নাচে ভাতের থালা হাতের কাছে ॥ 
অথাঁধ বৈরাগীর নৃতোর মূলে ধত না তার ভান্ত, তদপেক্ষা প্রস্তুত 


আহাষে'র প্রেরণাই সমাধিক। 
শেষ বেলা ভগবানকেও কটাক্ষ করে বলা হয়েছে-_ 


হরি বড় দয়াময়, কথায় বটে কাজে নয় ॥ 
ঝগড়াটে মহিলার কথাও প্রবাে স্থান পেয়েছে । ঝগড়া করার সুযোগ 
লাভে বণ্চিত বলে তাদের কিরকম কাহিল অবস্থা হয়, তার বিবরণে হাসারসের 
উদ্রেক না হয়ে পারে না-- 
কুশ৭লে নারী কো কো করে, কোঁদল নইলে থাকতে নারে ॥ 
বাগড়া করতে উদ্যত নারণর 'চিন্্র পাই একি প্রবাদে-_ 


1মনসের কোলে ছেলে 'দিয়ে মাগী যায় লড়ায়ে ধেয়ে । 
বলাবাহল্য, এক্ষেত্রে লড়াই” বলতে ঝগড়াকেই বোঝান হয়েছে । কুৎসিত 


দর্শনা মেয়েকে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে একট প্রবাদে-_ 
1কবা মেয়ের 'ছির, বাঁশ বনের প্যারী। 
অনুরূপভাবে একট প্রবাদে ছেলের রূপ নয়েও বিদ্ুপ করা হয়েছে 
বাছার আমার কিবা রঃপ, ঘখটে ছায়ের নোবিদ্য খেংরা কাঠির ধপ ॥ 
অর্থহখন জোল্‌স এবং আত্মম্ভরিতা প্রবাদের রাজ্যে বেশ ভালমত বিদ্রুপ 
বাণের সম্মুখীন হয়েছে দেখা যায় । ধেমন-_ 

ক. ঘরে নেই ঘাট বাটি, কোমরে মেলাই চাবিকাঠি ॥॥ 

থ. পেটে ভাত নেই, ঠোঁটে আলতা ॥ 

গ. খেতে পায়না শাক সঞ্জনা, ডাক দিয়ে বলে-ঘি আন না ॥ 


সমাজে এমন অনেকে আছে যাদের খভাব ছল কফেধল অপরের 
ছিদ্রাষ্বেষণ করে বেড়ান । অথচ এইসব ছিদ্রাষ্বেষণকারারা নিজেরা কিন্তু 
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অুটিমুত্ত নয়। এদের তাইস্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে একাধিক প্রবাদে 
এই ভাবে 

ক. গুয়ে বলে গোবরদাদা, তোর গায়ে বড় গন্ধ । 

থ: রন্গন বলে পেয়াজ ভাই, তোর গন্ধে মরে যাই ॥ 

গ. পেচা পি*পড়েকে বলে--সর লো সর, থেবড়ামহখণ ॥ 

ব্ঙ্গ-বিদ্রপে এবং পরিহাসের হাত থেকে প্রেম-প্রধীতির বাড়াবাঁড় এবং 

প্রেমিকের অসম্ভব কজপনাও বাদ পড়োন - 

ক. 'পরীতের নৌকা পাহাড়েও চলে। 

খ. পিরীতের কত খেলা বুঝে ওঠা ভার ॥ 

চুলের সাঁকোয় তুলে দিয়ে করায় সাগর পার ॥ 

যোগ্যতার তুলনায় মানূষ খন আশা করে বেশি, 'কিংবা উপযযস্ত মযোগ 
লাভের অভাবে প্রাপ্ত সীমিত সুযোগে মনের ইচ্ছা পূরণের অসঙ্গত যে প্রয়াস, 
তখন তা স্বভাবতঃই নিতান্ত হাস্যকর হয়ে ওঠে। প্রবাদে এই ধরনের 
হাপ্যাস্পদ ব্যান্তদেরও এক হাত নেওয়া হয়েছে 

কত সাধ যায় রে চিতে, বেগ্‌ন গাছে আকাশ দিতে ॥ 
িংবা, কত সাধ যায় রে চিতে, মলের মাথায় চ:ট-ক দিতে ॥॥ 
অথবা, কত সাধ যায় রে চিতে, ফোগলা দাঁতে মিশি দিতে ॥। 

ওপরে ওপরে লঙ্জাঃ কিন্তু আসলে চরম নিল'্জ্রতার আধকারণ যারা, 
তাদের আচরণও কম হাস্যকর নয়। আর তাইতো এরাও প্রবাদের বিষয় 
হয়ে উঠেছে স্বাভাবিকভাবেই 

খাব না খাব না আঁনচ্ছে, তিন রেক চাল এক উচ্ছে ॥ 

এইভাবে অসংখ্য প্রবাদে আমরা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ এবং নিম অথবা 'নিমণম 
রাঁসকতার পরিচয় পাই, ঘা বাঙ্গালীর অন্যবিধ এক মানাঁসকতার পাঁরচয়কে 
উদ্ঘাঁটিত করে থাকে । 

থ. ধাঁধার মধ্য দিয়ে যতই কেন পাঁরণত ি্পমন অথবা রসবোধের 
পরিচয় পারিস্ফুট হোক, আপাতভাবে ধাঁধা যতই কেন বুশ্ধিবাত্তি অনুশীলনের 
উৎকৃষ্ট মাধ্যম বলে প্রাতিভাত হোক, তব একথা অস্বীকার করার কোনই 
কারণ নেই যে মূলতঃ হাস্যরস সংষ্টির উদ্দেশোই ধাঁধার সংষ্টি। কোন 
কোন ক্ষেত্রে ধাঁধার আচারগত মূল্যও হয়ত আছেঃ তব তা হল ধাঁধার গোণ 
পরিচন্ন। নিছক এজনো ধাঁধার সৃষ্টি একথা 'ঠিক মেনে নেওয়া যায় না 
সমগ্র লোক-সাহত্যের অন্তর্গত নানাবিধ উপাদ্দনের মধ্যে ধাঁধায় 
বাঙালীর রসবোধের যে গ্রভীরতর পাঁরচয় পাওয়া যায়, তেমনাঁটি অন্যন্ত 
দুলভ। 

লোক__৬ 
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যে উদ্দেশ্যে ধাঁধাগীলর সম্টি, তাতেই রয়েছে একপ্রকার আঁবামশ্র 
কৌতুকরস সম্টি তথা উপভোগের মানাসকতা। যে বস্তু বা প্রাণী 
আমাদের আত পারাঁচত, প্রাতদ্দিনের জীবনে যার ব্যবহার, আমাদের 
প্রাত্যাহক আঁভজ্ঞতায় যা নাকি ওতপ্রোতভাবে যযন্ত, তাকেই ইচ্ছাকৃত ভাবে 
জাঁটল বণণনার দ্বারা যখন আমাদের সামনে উপগ্ছিত করা হয়, তখন সেই 
আতপারচিত বস্তু বা প্রাণীটির সম্ধানলাভ আর সহজসাধ্য থাকেনা । 
শেষপযণ্ত যখন ইচ্ছাকৃত ভাবে রচিত জটিল বণণনার আবরণটি ভেদ করে 
প্রকৃত যীমাংসাঁটি বেরিয়ে আসে, তখন আমরা যার পর নাই শুধু 
পুলকিত হইনা, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পাঁড়। অবশ্যই এক্ষেত্রে শ্রম্টাকে 
যথার্থ সক্ষম পর্যবেক্ষণ শান্তর পাঁরচয় 'দিতে হয়ঃ আর 'দিতে হয় প্রকৃত 
মীমাংসাঁটিকে গোপন রেখে অন্যাঁবধ বষয়ের প্রতি শ্রোতার মনকে নিষন্ত 
রাখার ব্যাপারে মুম্পীয়ানার পারিচয়। কারণ বর্ণনা যা হয় এমনযে 
শ্রোতা তা শোনামান্রই প্রকৃত মগমাংসাটির সম্ধানলাভে সমথ হয়, তাহলে 
মজা উপভোগের পাঁরমাণটা সেক্ষেত্রে অনেকটা হাস পায় অবশ্য এক্ষেত্রে 
আর একটা বন্তব্য বলে রাখা প্রয়োজন যে বণনার রঙ্গীন জাল'টিকে 
অনঃসরণ করে কোন সার্থক বিকল্প মীমাংসার সম্ধ্যন শ্রোতা দলেও তা 
গ্রাহ্য হয় না॥ প7ব থেকে 'নাদ্ট মীমাংসাটিরই উল্লেখ প্রয়োজন । তবে 
এ নিয়ে শ্রোতার সঙ্গে প্রশ্নরকতরি কখনও কোন বিরোধ বাধে না। শ্রোতা 
প্রশ্নকতাঁর 'নাদিন্টি মীমাংসাটিকেই হাসিমুখে স্বীকার করে নেয়। যদি 
একমান্র বু্ধব্ত্ত অনুশখলনের জন্যই ধাঁধার সহ্টি হত তাহলে সেক্ষেত্রে 
কখনই শ্রোতা প্রশ্নকতাঁর নির্দিষ্ট মীমাংসাটিকে সকলক্ষেত্রে মেনে নত না। 
এত গেল ধাঁধার মাধ্যমে হাস্যরস সৃষ্টির একটি কারণ। অন্যাবধ কারণও 
আছে। এই প্রসঙ্গে ধাঁধার মাধ্যমে যে সব বিষয় উপস্থাপিত করা হয় 
সেগুলির হাস্য রসাত্মক প্রকৃতির কথাও বিশেষভাবে উজ্লেখযোগ্য । তদুপারি 
বেশাঁকছু ধাঁধায় বিশেষ বিশেষ শধ্দ 'নয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে অর্থ পার্থক্য 
ঘাঁটয়েও কৌতুক রস স:ঘ্টি করতে দেখা যায়। এইবার কয়েকটি ধাঁধার 
উজ্লেখে উপরোন্ত বন্তব্যের বিশদ পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। প্রথমেই 
ধাঁধার বিশেষ আঙ্গকের পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে, যে উপস্থাপনা 
রীতি ধাঁধাকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণণয় এবং উপভোগ্য করে তোলে । 


একটুখানি জলে 
মাছ চুড়বদ্ড় করে 
জেলের মেয়ের নাধ্য নাই 
সেই মাছ ধরে। 
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ধাঁধাঁটি শুনলে শ্রোতার মনে মাছের কথাই প্রথমে জাগবে । কিন্তু এই 
ধাঁধাটিতে মোটেই মাছের কোন ভূমিকা নেই। আসল মীমাংসাটি হ'ল 
“উনানে ভাত রান্না" । শ্রোতা যখন মাছের চিন্তায় ধ্যাপৃত, ভুলেও তার মনে 
ভাতের কথা আসবেনা, সেই সময় খন তাকে বলা হবে উনানে ভাত রাম্নার 
কথা, তখন সে মশমাংসাঁটি উপভোগ না করে পারবেনা । মুখে তখন তার 
মদ হাসি ফুটবেই-সে হাসি কিছুটা বেকুব হবার কারণেই সম্ভবত । 
আর একটি ধাঁধা, এট জ্‌তোকে নিয়ে 
চামড়ার দেহ তার, হাড় মাস নাই । 
এদেশ ওদেশ ঘোরে তারা দুটি ভাই ॥ 
পদানত পায়ে পায়ে লোকে যায় তেড়ে । 
রাগিলে উড়ে গিয়ে পিঠে গিয়ে পড়ে ॥। 


ঢোল" নিয়ে রচিত একটি ধাঁধা-- 


কাঁধে আসে কাঁধে যায় 
1বনা দোষে মার খায়। 


হঠাৎ শুনলে কোন জড় পদার্থের কথা প্রথমে মনে আসবেনা, মনে 
আসবে কোন প্রাণগর কথা ; কিন্তু যখন মশমাংসাটি “ঢোল” বলে বলা হবে, 
তখন বণ"নার সঙ্গে ঢোলের ব্যবহারগত সা্‌শ্যের সম্ধান লাভ কোতুকরস 
স:ম্টির কারণ হয়ে ওঠে । 

এইবার অন্য একটি ধাঁধার উল্লেখ করা হল--. 


একমুথা দুইজন থাকে একদেশে । 
দেখাশুনা নাই তার কোনই দিবসে ॥ 
শয়ন কাঁরলে তারা উঠতে না পারে। 
বাপে বেটায় তারে সমাদর করে ॥ 


এটির মশমাংসাও সহজে শ্রোতার মনে আসবেনা যদি না পূর্ব থেকেই 
অবশ্য সৌঁট জানা থাকে । মীমাংসাটি ছল "স্তন ॥। মীমাংসাটি বলার পর 
ধাঁধার বন্তব্যকে আর শ্রোতার পক্ষে অস্বীকারের উপায় থাকে না। 
রা কলসণ' নিয়ে রচিত একটি ধাঁধার 'ববরণ হল এই রকম-_ 
যুবতণ ধাঁরয়া কক্ষে করে আলিঙ্গন 
1নতম্বে রাখিয়া দেয় কাঁরয়া যতন, 
গুরুজন থাকলেও চক্ষের উপরে 
লাজলজ্জা পারহরি কত শন্দ করে। 
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আপাতভাবে এই বিবরণে ষুবতীর সম্ভোগ চিন্ন শ্রোতার মনে জেগে 
উঠবে । আর সেই সঙ্গে সন্ভোগরতা বৃবতধর লজ আচরণে মন ছটা 
তার ওপর 'বিরূপ হয়ে উঠতে পারে । কিন্তু ংখন জানা যায় যে “ভরাকলস+” 
প্রসঙ্গে এই বন্তবা, তখন নিজের কজ্পনা দৈন্যের জন্যে সলজ্জ হাসি পাষেই। 


অনরূপ ভাবে আর একটি ধাঁধা হল রামচন্দ্র পুত্র কুশ' কে নিয়ে 


হায় বাবা ি হইল 

না বাপে ছা হইল 

ছা হইল যখন 

মা ছিল না তখন। 
ধাঁধাট থেকে প্রথমে মনে হওয়া শ্বাভাঁবক যে বিনা 'পিতায় যখন সন্তান 
জন্মগ্রহণ করেছে তখন হয়ত বা সন্তানাটর জননীর চরিত্র ভাল নয়, কিন্তু 
তার পরই ঘখন বর্ণিত হল যে সন্তান প্রসব কালে স্বয়ং জননই ছিল 
অনুপাচ্থিতঃ তখন শ্রোতার এই হে'য়ালশতে বিগ্মত হওয়া ছাড়া গতি থাকে 
না। তারপর সমাধানটি জানতে পেরে একাদকে যেমন তার দুশ্চিন্তার 
অবসান হয় আর সেইসঙ্গে মুখে ফুটে ওঠে প্রসন্ন এক হাসি। সাঁতা 
বাজ্মধকির কাছে পুত্র লবকে রেখে নদীতে 'গিয়েছিলেন। কিন্তু এরপরই 
লব মির কাছ থেকে চলে যায় জননীর কাছে। বাজ্মীকি তা বুঝতে 
পারেন নি। তিনি ভীত হয়ে কুশ থেকে লবের অনুরূপ সন্তানের সৃষ্টি 
করেন। পরে সগতা লব সহ ফিরে এলে বাজ্মীকির ভ্রম ধরা পড়ে। যাই- 
হোক সীতা কুশকে নিজের সন্তান জ্ঞানে গ্রহণ করেন। এই হল কুশের 
সৃষ্টি রহস্য । অতএব শুধু তা ব্যতীতই যে তার জম্ম হয়েছে তাই নয়, 
জন্মের সময় জননণও যে অনংপন্থিত ছিল এটাও একপ্রকার সত্য। 
তেশতুল সম্পর্কে একটি ধাঁধায় বলা হয়েছে_ 


ছোট বেলায় খেলেছি দ:লেছি কাপড় পরেছি 
বড় হয়ে নেংটা হয়ে বাজারে গোঁছ। 


আপাতভাবে বর্ণনা শখনে কোন বয়স্ক অথবা বয়স্কা মানুষের কথা 
মনে হবে যে নাকি ছেলেবেলায় কাপড় পরে লজ্জা নিবারণ করোছল কিন্তু 
বয়সকালে সে কাপড় পাঁরত্যাগ করেই শুধু ক্ষান্ত থাকেনি, সেই অবস্থায় 
বাজারে পধণ্্ত উপাস্থত হয়েছে । গ্বভাবতঃই এই ধরনের নিল“ আচরণের 
জন্য আচরণকারণ সম্পকে মন যখন বিক্ষৃত্থ ছয়ে ওঠে, সেইসময় তে*তুলের 
কথা শুনে মনটা একদকে যেমন" হতঠাঁকত হয়ে বায়, সেইসঙ্গে শেষ পধযস্ত 
বন্তব্যের বিষয় অবাহত ছলে "হাসির উদ্রেক হয় ॥ কচি অবন্থায় তেতুল 
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খোলার মধ্যে থাকে । একেই কাপড় পরিহিত অবস্থা বলে বলা হয়েছে। 
তারপর পাকলে পরে তে"তুলের খোলা ছাড়িয়ে তা বাজারে বিক্রয় করতে 
নিয়ে যাওয়া হয়। একেই বলা হয়েছে উলঙ্গ অবন্থা বলে। 


উপস্থাপনার গুণে ধাঁধা কিরকম চমংকারত্বের সুষ্টি করে, তার আর 
একটি উদ্াহরণ-_ 
হাসতে হাসতে বসলো নার পরপঃরুষের কাছে। 
হস্তাহাস্ত কস্তাকান্ত ভিতর যাবার আগে । 
ভিতর 'গিষে শীতল হল। 
যে ভাব'টি মনে করেন, সে ভাবটি নন ॥ 


এটি শুনেই সব্গ্রে মনে জাগবে স্বী-পরুষের সঙ্গমের কথা । কিন্তু 
ধাঁধাটির শেষ পধান্ততে যা বলে দেওয়া হয়েছে তাই সত্য । অর্থাৎ মোটেই 
এখানে সঙ্গমের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে নারখর শাখা পরার কথা। 
সঙ্গমের চিন্র যে ভোজবাজির মতন নারীর শাখা পরার চিত্রে রূুপাস্তীরত 
হতে পারে, তা ধাঁধা ছাড়া অন্যন্ত দুলভ। 


এইবার ধাঁধার কৌতুককর বিষয়ের কয়েকটি নিদর্শন টীাল্লাখত হ'ল। 
একটি ধাঁধা হ'ল এইরকম-_ 


নাকুবাবূর কন্যা টি হাতুবাব; নিলে । 
এমন সুন্দর কন্যাঁট পথে ফেলে দিলে ॥ 


আপাতভাবে মনে হবে যে নাকুবাবু নামীয় কোন ব্যান্তর কন্যাটিকে 
হাতুবাবু নামীয় এক নিয় প্রকাতির ব্যন্তি গ্রহণ করে শেষপর্যন্ত কন্যযাটিকে 
পথে ফেলে দিয়ে নিজের হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়েছে । যখন হাতুবাবূর 
এই অমানবিক আচরণের জন্যে তার ওপর শ্রোতার ক্লোধ জদ্মাবে, তখন 
আসল মীমাংসাটি যদ বলা হয় শসকাঁন” স্বভাবতঃই এই দুইয়ের মধ্যেকার 
সম্পকহানতায় শ্রোতা না হেসে পারবে না। 


কিংবা অপর একটি ধাঁধা হল-_ 
[বিনা ঝড়ে খেজুর গড়ে । 


এই ধাঁধাঁট শুনলে মনে হবে যে সত্য-সত্যই ঝড় ব্যাতরেকে বুবিবা 
খেজ;র গাছ থেকে পাকা খেন্জুর পড়ার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু তারপরই 
যখন সমাধানাটি বলা হবে ছাগলের নাদি” তখন শ্রোতার পক্ষে আর কি 
'গ্লাম্ভীষ রক্ষা সম্ভবপর ? এইবার একই শব্দকে ধাঁধায় ভিন্ন ভিন্ন অরে 
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প্রয়োগ করে কেমন কৌতুকরস সূস্টি করা হয় তার কয়েকটি দণ্টান্তের 
উল্লেখ করা গেল। যেমন__ 


“উড়ে যা মাটিতে পা” 
কিংবা, এক বেটা উড়ে যায় 
তার মধ্যখানে নাই। 


এখানে উড়ে” শব্দাটতে আপাতঅথে উড়ে যাওয়াকে বোঝান হয়েছে ॥ 
কিন্তু প্রকৃত অর্থে আর এটি ক্রিয়াপদ৭ থাকোন, হয়ে গেছে বিশেষ্য । তখন 
অথ" দাঁড়িয়েছে 'ীঁড়য়া” নামক বিশেষ এক জাতিকে । *নাই* শখ্দীট আপাত- 
ভাবে অনপাগ্ছিত অর্থে ব্যবহৃত, কিন্ত; প্রকৃত অথে" হল “নাভি”। 


শুনো শুনো ঠাকুরপো হে শুনো মোর কথা 
এর উত্তর থেনো ভাঙ্গলে 

থাও মোর মাথা । 

জলেতে 'দতেছি জাল সারা দিন ধরে, 
এখনো উঠলো না জল কপালের ফেরে। 


এখানে চতুথ* পধান্তাটতে ব্যবহৃত জালা, শব্দীট আপাতভাবে 
“ফোটানো' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হবে । কিন্তু আসলে শব্দটি মাছ 
ধরার জাল অরে প্রযুক্ত । আর এই অথেই সথগ্র ধাঁধাটি রচিত। 


সবশেষে আর এক শ্রেণগর ধাঁধার উল্লেখ করতে হয়, এগহীলকে বলা 
হয়েছে আৰুরমণাত্মক ধাঁধা । এই শ্রেণীর ধাঁধাতে প্রশ্রকত শ্রোতাকে কিছুটা 
আক্রমণ করে থাকেন, অবশ্যই সে আবুমণ কথার মাধ্যমে । এই শ্রেণীর 
ধাঁধায় শ্রোতাকে এক ধরনের চ্যালেঞ্জ জানান হয়, কখন কখন প্রলোভনও 
দেখান হয়ে থাকে । তবে সে সবই কথার কথা মান্র। চ্যালেঞ্জ রাখা হলেও 
যানা হলেও তা। আসলে এই চ্যালেঞ্জে কোন বিদ্বেষের ভাব থাকে না। 
তাই কোন 'তিস্ততার স:ঘ্টি হয় না। নিছক নিমল পারিহাসাপ্রয়তাই এইসব 
চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট ॥ এই রকম একাট ধাঁধা হল-_ 


রন্তে ডুব ডুব কাজলের ফোঁটা, 
এক কথায় যে বলতে পারে 
পে মজুমদারের বেটা । 


এখানে ঠিকমতো জবাব 'দিতে পারলে উত্তরদাতা “মজুমদারের বেটা" 
হবার মতন ল“ভ* সম্মানের আঁধকারী হবে বলে প্রলোভন দেখান 
হয়েছে । বলাবাহুল্য জবাব না 'দিতে পারলে যদি উত্তরদাতা 'মজ.মদারের: 
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বেটা” হবার সম্মান লাভ থেকে বণ্চিত হয় তাহলেও যে খুব ক্ষাত হয় তা 
নয়। যাইহোক এক্ষেত্রে সমাধানটি হ'ল “কুশ্চ?। 


অনদরূপ আর একি ধাঁধা-- 


কাঁচায় তুলতুল পাকায় সিম্দর 
যে না বলতে পারে সে বুড়া ইন্দুর। 


এখানে সমাধানটি হ'ল হহাঁড়ি'। ধাঁধাটির ঠিকমত যাঁদ উত্তর দিতে না 
পারে; তবে শ্রোতাকে বুড়ো ইণ্দুর বলে পাঁরগাঁণত হতে হবে বলে ভর 
দেখান হয়েছে। 
লালবরণ--ছয় চরণ--পেট কাটিলে হাঁটে। 
মূর্খ 'কি ভাঙ্গাইবা পণ্ডিতেরই ফাটে। (আসাঁপপড়া ) 
বন্তব্য হল-_এই ধাঁধাটি সমাধান করতে যখন পণ্ডিত ব্যন্তিদেরই হিমসিম 
খেতে হয়ঃ তখন সামান্য মৃখ” ব্যন্তির পক্ষে তার সমাধান করা এককথায় 
অসম্ভব । আসলে উত্তরদাতাকে উত্তেজিত করতেই এই ধরনের বন্তব্য প্রকাশ 
করা হয়েছে তবে এ উত্তেজনায় কোন জালা নেই, নেই কোন ব্যান্তগত 
আক্রোশ । আর তাই শ্রোতাও এই ধরনের চ্যালেঞ্জকে বেশ হাসিমুখেই 
স্ববকার করে নিতে পারে। 
বেশ কয়েকটি ধাঁধায় শ্রোতা যদি ঠিকমত সেগুলির মধমাংসার সন্ধান 
না দিতে পারে তাহলে তার পিতৃদেবকে নিয়েও টানাটানি করা হয়েছে । 
যেমন 
ক. আগা ঝন ঝন গোড়া মুতে 
যে না বলতে পারে তার বাবার নাম মুটে। (ঝাঁটা) 


খ আগে ঝুন ঝৃুন গোড়া মোটা, 
যে না বলতে পারে তার বাবা মোটা । (এ) 


গ. উঠে পড়ে ঢোঁড়া সাপ 
যেনা কহে তারনেড়ী বাপ। (ঢেশক) 

একটি ধাঁধায় আবার প্রলোভনও দেখান হয়েছে এইভাবে-- 

মাছের নাই মাথা, গাছের নাই পাতা, পক্ষীর নাই ডিম ! 

এই যে ভাঙ্গাইতে পারে হাজার টাকা দিম ॥ 

( কাঁকড়া, 'সিজ, বাদুড় ) 
গ. পণ্ডিতেরা হাস্যরসকে 9015 58005) অহঠে 10010001 ইত্যাদ নানা 
পযাঁয়ে ভাগ করে থাকেন। আমরা মোটামহটি ভাবে হা?সকে দ্‌শট ভাগে 
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ভাগ করতে পারি_ মুখের হাসি এবং মনের হাসি । মুখের বলতে বোঝায় 
উচ্ছবীসত হাসি, যে হাসিতে মৃখাবয়বে 'বিরূতি ঘটে। যেহাসি অপরের 
দছ্টি আকষ্ণ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই হাসি হয় সশন্দ্র । কিন্তু মনের 
হাসি হল তাই, ঘা নাকি মুখাবয়বে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। 
এই হাসিকে আমরা নীরব হাসিও বলতে পাঁর। মোটামুটিভাবে বাংলা 
লোক-সাহিত্যের হাস্যরস এই শেষোস্ত শ্রেণীভূন্ত। আবার লোক-সাহিত্যের 
অপরাপর উপাদানের তুলনায় ছড়ায় যে হাস্যরসের সম্ধান আমরা পাই, তা 
এই মনের হাসির প্রকৃষ্ট উদাহরণ ॥ মনের হাসিতে যে এক প্রকার স্নপ্ধতা 
আছে, সেই স্নিপ্ধতা বোধ কাঁর মুখের হাসিতে অন:পা্থিত। 


প্রবাদদ কিংবা ধাঁধায় বাস্তবেরই একাধিপত্য । সেখানে কম্পনা কখনই 
লাগাম ছাড়া হতৈ পারে না। কিংবা বলা চলে কজ্পনা বাস্তবের সঙ্গে হাত 
ধরাধার করে চলে । তাই প্রবাদ ফিংবা ধাঁধার বন্তব্য হল যস্তিগ্রাহ্য । 
িদ্তু ছড়ায় অবাধ কল্পনার রাজত্ব । ছিটেফোঁটা যেটুকু বাস্তবতার সম্ধান 
এখানে মেলে, তাও কঞজপনারই অনূবঙ্গ। কয়েকটি দণ্টান্তের সাহায্যে 
বন্তব্যকে পারস্ফুট করা যেতে পারে। 


একটি দোলনার ছড়া হল-_ 


দোল দোল দোলে 
খোকন মণি কোলে । 
ফুল গ্রাছটির তলে ॥ 
মামশী কাটে সরু স্‌তো, 
মামা কাটে পাত। 
সাত্য করে বলনা মাম?, 
মামা কি তোর বাপ ॥ 


এখানে ফুলগাছের তলায় খোকনমণির দোলনায় দোলার যে 'বিবরণ 
পাই, তাকে কোনমতেই অবাস্তব বলা চলে না। এমনাক মামীর সর: 
সুতা কাটা 'ফিংবা মামার পাতা কাটার মধ্যেও কোনপ্রকার অস্বাভাবিকতার 
সম্ধান মেলে না। তবে হ'যা, এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। সত্য 
সত্যই খোকনমাঁণকে গাছ তলায় দোলনা 'দিতে গিয়েই যে এইসব ছড়া 
রাঁচত কিংবা অনুরূপ পরিবেশ ছাড়া এই ছড়া অব্যবহৃত থেকে যায়, এর 
কোন বাধ্যবাধকতা নেই । ঘরের দালানে 'কংবা অন্যত্রও দোলনা খাটিয়ে 
এই একই ছড়া আবাত্ত করা যেতে পারে বা করা হয়েও থাকে । আসলে 
পাঁরবেশটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল ছড়ার ছন্দট, ধা নাকি শিশুকে শা 
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নিদ্রার জগতে নিয়ে যায়। সোদক দিয়ে ছড়ার বিবরণ বাস্তব হয়েও 
অবাস্তব । সে ষাই হোক, এইবার ছড়াটির শেষ দ:ট চরণ বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করার। এখানে খোকনের কণ্টে প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছে মামা মামীর বাবা 
না । খোকনের প্রশ্নে আন্তারকতা আছে, আর আছে সত্য সন্ধানের 
অনুসন্ধিংসা। 'কিদ্তু খোকনের বকলমে যে প্রশ্নটি করা হয়েছে তাক 
আমাদের মনে হাসির উদ্রেক করে না? আমাদের সামাজিক জীবনে এ রকম 
অসতক প্রশ্নের লঙ্গে পারচয় লাভ কর্দাঁচিংই ঘটে বলা চলে। ছড়ার 
জগতে কিন্তু এই ধরনের অসতর্ক ীকংবা অ-সামাজিক প্রশ্ন ক্ষোভের পাঁরবর্তে 
অনাবিল হািরই উদ্রেক করে। আর এই কারণেই ছড়া হয়ে ওঠে 
উপভোগ্য । আসলে শিশুদের সবপেক্ষা আপন জন হ'ল মা এবং বাবা। 
তাই স্বভাবতঃই সব সামাজিক সম্পকরকেই তারা মা-বাবার সম্পকে'র নিরিখে 
দেখতেই অভ্যস্ত । সামাজ্জক সদ্পকের পার্থক্য তার্দের বোধের অগম্য ॥ 
ছড়ায় অবশ্য তাতে কিছুই যায় আসে না। 


অনুরহপ বন্তব্য সমাম্বিত আরো একা'ধক ছড়ার পরিচয় আমরা পাই। 
যেমন-_ 


খোকাবাবু চৌধুরী 

গা পেয়েছে আগাাড়। 

মাছ পেয়েছে পবা, 

আমার খোকামাণর বউ ডাকছে, 
ভাত খাওসে বাবা । 


এই ছড়াঁটর শেষ দুটি চরণে দেখা যাচ্ছে খোকামাণকে তার বউ 
“বাবা” বলে সত্বোধন করেছে । বাস্তব জগতে স্বামীকে তার স্তী পিতৃসদ্বোধন 
করেছে এ কঙ্পনার অতীত ব্যাপার॥ কিন্তু ছড়ায় খোকামণির বউ 
অবলধলাক্রমে তার শিশু গ্বামকে “বাবা” বলে সম্বোধন করেছে। আগ 
বড় কথা হ'ল এই অস্বাভাবিক সত্বোধনে আমরা মোটেই অপ্র্তুত হই না, 
ছড়ার রাজ্যে এইটাই যেন স্বাভাবিক । তবে একথাও স্বশকার্য যে এই 
সম্বোধনের গৃণেই যেন ছড়াঁটি আঁধকতর উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। 
রবখস্্রনাথের সংগ্রহেও প্রায় এই রকমই একটি ছড়ার সম্ধান আমরা 
পাই। তবে রবান্দ্নাথ সংগৃহণত ছড়ার বোশন্ট)টি হল এখানে 
প্রোতাকে আগেভাগেই খোকনের বউাঁটর প্রকৃতি সম্ঘদ্ধে অবহিত করে 
দেওয়া হয়েছে। 


৯০ লোক-সংস্কাতি £ নানাপ্রসঞ্গ 


ছড়াঁট হ*ল-_- 


খোকন মোহন চোৌধুরণ 
বউটি হবে জুশ্দরী। 

একটু ন্যাকা হাবা, 

রেশধে বেড়ে ডাকবে থোকায় 
ভাত খাওসে বাবা । 


এ পর্ধস্ত গেল দোলনা এবং ভোজন সংক্রান্ত ছড়ার সামান্য পারিচয় । 
এইবার ঘুম পাড়ান কয়েকটি ছড়ায় হাস্য রসের সম্ধান করা যেতে পারে। 
এই ছড়াগর্ীলতেও বন্তব্যের চরম অসংগাঁত বিশেষভাবে লক্ষণণয়। কিন্তু 
ছড়ার ধম অন:যায়ী এক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে ছড়ার মাধ্যমে স্থুরজাল 
সুষ্টিই প্রত্টার মৃখ্য উদ্দেশ্য, বন্তব্য হল গৌণ ব্যাপার । একটি ঘুম পাড়ানি 
ছড়ায় বলা হয়েছে-- 


আয় ঘুম আয় ঘুম কলা বাগান দিয়ে, 

হৈশড়ে পানা মেঘ করেছে। 

লথার মা নথ পরেছে কপাল ফুটো করে ॥ 

আমানি খেতে দাঁতি ভেঙ্গেছে সি"দ্‌র পরবে কিসে ॥ 


এখামে ঘুমকে সজীব বলে কল্পনা করায় সমাসোন্তি অলঙ্কার হয়েছে। 
অবশ্য এই কারণে ছড়াটিকে বর্মান আলোচনায় উল্লেখ করা হয় নি, উল্লেখ 
করা হয়েছে শেষের চরণ দ:ুশটর জন্যে । বলা হয়েছে লখার মা নথ পরেছে 
--অবশ্য তাতেও কারো কছু যায় আসে না॥ কিন্তু তখনই শ্রোতার মনে 
চা্চল্যের শিহরণ জাগে, খন সে শোনে এই নথ পরতে লখার মাকে কপাল 
ফহটো করতে হয়েছে । বাস্তবে কারো মাকে মহামূল্যবান নথ দেবার প্রতিশ্রুত 
দিলেও 'কি তিনি তাঁর কপাল ফ:টো করতে সম্মত হবেন? তার থেকেও 
বড় কথা হল কপাল ফুটো করার সঙ্গেনথ পরার কোনই সম্পক্ণ নেই । 
কিন্তু ছড়ার রাজ্যের মজাই এমনি যে নথ পরতে নাক বাকান নয় একেবারে 
কপাল ফুটো করতে হয় । তকের খাতিরে তাও নয় ধরে নেওয়া গেল নথ 
পরার সঙ্গে কপাল ফুটোর সম্পক্ঁ আছে । কিন্তু আমানি খেতে লখার 
মার দাত ভাঙ্গে'কি করে? আর যাঁদই বা দাঁত ভাঙ্গল ত তার ফলে 'স'দুর 
পরা আটকাবে কেন? অবশ্য দাঁত ভাঙ্গার সঙ্গে সিদূর পরার কোন সম্পর্ক 
না থাকলেও নথ পরার কারণে যেহেতু তাকে কপাল ফুটো করতে হয়েছিল, 
সেই কারণেই সি'দঃর পরার সুযোগ লাভ সম্ভবত অস্তাহত। 
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অন্য একটি ঘুমপাড়ানি ছড়ায় আবার ভালুকের তে"তুল খাওয়ার কথা 
বলা হয়েছে । শুধু তেতুল বড় টক, তাই এর সঙ্গে প্রয়োজন হয় নূনের। 


বেচারী ভালুককে তাই নূনেরও সংশ্থান করে নিতে হয়েছে এইভাবে-_ 


আয় ঘুমানি আয়, 
ভালুকে তেতুল খায় । 
নদখর বালি ঝর ঝুরানি, 
নূন বলে বলে খায়। 


অপর একাঁট ছড়াতে ভালকের স্থান দখল করে নিয়েছে সুপারাচত 
বাদর-_ 


আয়রে আয়রে আয়, 
বাদরেরা দোল খায় । 

তারা নন কোথা পায় ? 
অননে রাধে 

1ফকরে কাঁদে । 

সাত রাজার নুন মেখে খায়, 
সাত রাজার নুন পেয়েও 
গঙ্গাচরের বালিগুলো 

নুন বলে বলে খায়। 

আয়রে খোকন ঘুমায় ॥। 


ভালুকের তে"তুল খেতে না হয় নুনের দরকার হয়েছিল, কিন্তু বাঁদরের 
দোল খেতে নূনের দরকার পড়ে কোন যুক্তিতে? তাড়াতাড়ি ছড়ার শ্রষ্টা 
বূঝিবা সেটা বুঝতে পেরে আমাদের দূণ্টি অন্যন্ত সারয়ে দিলেন । বলা 
হ'ল নুন বিহীন অবস্থায় বাঁদরেরা রাধে আর তার জন্যে কাঁদে । কি্তু 
পরক্ষণেই তারা এক আধটি নয়, একেবারে সাত-সাতাঁট রাজার নূন সংগ্রহ 
করে নেয়। মজার ব্যাপার হ'ল এর পরেও 'কস্তু তাদের নুনের প্রয়োজন 
মেটে নাঃ শেষে গঙ্গাচরের বালি, যেগুলির স্গেনুনের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য, 
তাই খেতে শুরু করে দেয়। নূনের যে এত প্রয়োজন, 1বশেষত তা যে 


এতখাঁন উপাদেয় হতে পারে, ছড়ার জগতেই তার প্রথম সম্ধান 


পাওয়া গেল। 


পানের প্রাত শিশুর ঝোঁক থাকা স্বাভাবিক, কারণ পানে ঠোঁট রাঙ্গা 
হয়। লাল রঙের প্রাতি শিশুর আকরণ সবাধিক। একটি ছড়ায় এহেন 


বু 
৮ 
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পান শিশু খাবে বলে বলা হয়েছে কিন্তু সেইসঙ্গে শিশহটির পান খাবার 
কারণের সঙ্গে যুন্ত যে আচরণাঁটির কথা বণিত হয়েছে, তা ঝড়ই মমাস্তিক-_ 


[টয়ারে টিয়া 
বাবু যে মোর পান খাবে 
তার শাশুড়ীকে বাঁধা 'দিয়া ॥ 


অভাবের তাড়নায় 'কিংবা স্বভাবের দোষে নিজের বউকে বাঁধা দেওয়ার 
পেছনেও হয়ত য্যান্ত থাকে (1), কিন্তু শাশুড়গকে বাঁধা দেওয়ার ব্যাপারটি 
এক কথায় অকজ্পনণয়। প্রথমত স্তর প্রতি স্বামখীন আধকার থাকলেও 
শাশুড়ীর প্রাত সেই আঁধকার কোন মতেই স্বীকৃত নয়, তদুপাঁর আবার 
সামান্য একটি পান খাওয়ার জন্যে শাশহড়ঈীকে বাঁধা দেওয়া । কিন্তু ছড়ায় 
তাও সম্ভব । 


[শশ; বড়দের দেখে স্কুলে যেতে চাইলেও পরে স্কুল ব্যাপারটির সঙ্গে 
সম্যকভাবে পারাচত হবার পর অধিকাংশ শিশুরই স্কুল সম্পর্কে একটা 
এলা'জঁ গড়ে উঠতে দেখা ধায়। স্কুলের পরাধীনতায় শিশুর স্বাধখন 
চিত্ত হাঁফিয়ে ওঠে । তাই স্কুল বন্ধের সংবাদ স্বাভাঁবক কারণেই শিশুর 
কাছে পরম বাঞ্চিত এক ঘটনা। একট ছড়ায় সেই বাঞ্ছিত ঘটনাটিকে 
িভাবে ঘটান হয়েছে তার পরিচয় ঠবব-ত হয়েছে- 


মান্টার মহাশয় নমস্কার 
আপান বড় পঁরিৎ্কার। 
গোলাপ ফুলের গন্ধ 
হাইস্কুল বদ্ধ। 


স্কুল বন্ধ করতে গেলে মান্টার মশাইকে হাত করা চাই। তাই 
প্রথমেই তাঁকে খোশামোদ করার জন্যে “বড় পরিছ্কার” বলে তাঁর মন রাখার 
চেষ্টা করা হয়েছে । এবং শেষ পযন্ত মাণ্টারমশাইয়ের মন যে গলেছে তার 
প্রমাণও মিলেছে হাইস্কুল বন্ধ হওয়ার ঘটনায়। কেননা নিছক গোলাপ 
ফুলের গম্ধের সঙ্গে হাইস্কুল বন্ধের কোন কার্যকারণ সম্পর্ক মেলে না। 
নতুবা রোজই স্কুল বন্ধ রাখতে হয়। একি নৃত্য সম্পাঁকণত ছড়ায় এক 
জোলার সমগ্র পাঁরবারাঁটির নত্যরত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, যাঁদও 
নংত্যরত হওয়ার কারণাঁট অকাথত রয়ে গেছে । অবশ্য বাস্তব জগতে 
যেমন সব কিছ; কার্ধকারণ লত্রে গ্রাথত, ছড়ার জগতে সেই সত অনুসৃত 
হয় না। এখানে কারণ ব্যাতরেকেই কাধ হয়ে যায়". 
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জোলা নাচে জ্‌লনী নাচে নাচে জোলার নাল, 
সব চরকি উইঠ্যা বলে আমরা নাচব কাল । 


জোলা এবং জুলনণ কোন কারণে কিংবা অকারণে নত্যরত হতে পারে, 
সেজন্যে আমাদের চিন্তার কিছ থাকে না, কিন্তু তারপরই যখন বলা হয় 
সেই সঙ্গে জোলার নালটিও তাদের সঙ্গে নত্যরত, তখন সেই চিন্রাট কঙ্পনা 
করলে আর 'কি গাম্ভখ্য রক্ষা করা সম্ভব হয়? আবার এখানেই শেষ 
নয়, চরাঁকগদীল দাঁড়িয়ে উঠে ঘোষণা করে তারা পরদিন নত্যানুষ্ঠানে 
অংশগ্রহণ করবে, হয়ত বা আনন্দের রেশটা যাতে একদিনেই শেষ না হয়ে 
যায় সেই কারণে । 

আর একট মজার ছড়ার উল্লেখ করা গেল - 


বুড়া আমায় মারিছে, 

ভাঙ্গা আঙ্গলে আমার ভাঙ্গিছে। 
ভাঙ্গুলে আমার আংটি পরাইছে ॥ 
তোমরা হাস্য নাগ বাপুরা, 

বুড়া আমায় মারিছে। 


বুম্ধ কর্তৃক বৃদ্ধার প্রহৃত হওয়ার ঘটনাটি 'নঃসমন্দেছে এক মমাস্তিক 
ঘটনা । বিশেষত বৃদ্ধের প্রহারে বছ্ধার আঙ্গুল ভাঙ্গার ঘটনাটি । কিন্তু 
পরক্ষণেই ঘখন বলা হয় বৃদ্ধ অনুতপ্ত হয়ে বছ্ধার ভাঙ্গা আঙ্গ;লে আংটি 
পরিয়ে দিয়ে তার পাপের প্রায়াশ্চত করেছে, তখন এই ঘটনায় হাসা সংবরণ 
করা কঠিন হয়ে পড়ে । বুড়ী নিজেও এই হাস্যকর আচরণাঁট নম্পকে 
সম্পূর্ণ সচেতন, তাই তার বিনীত অনংরোধ ঘোষিত হয়েছে চতুর্থ 


চরণটিতে। 


বুড়ী-বুড়োর আচরণ সম্বলিত আর একটি উপভোগ্য ছড়া-_ 


শাকে ভাতে রাদ্ধে. 
কলাগাছে ঢাঙ্গে। 
কলা হইল বাড়ি, 
বুড়ীর মাথাত ছাতি। 
কলা হইল লাল, 
বুঘী'ফুলায় গাল। 
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ছাতি নিল উড়াইয়া, 
বুড়ী কান্দে দৌড়াইয়া। 
বলা খায় বান্দরে, 

বনড়ী মারে বুড়ারে। 

ও বুড়া কান্দ্য না, 
বুড়ীরে আর মাইর না। 
ঘরে আছে জামাই, 
তারে দয়া আনাই । 
ঘরের পিছে হাইট]া ধান, 
কেচর কেচর কাট্যা আন । 


আগের ছড়াটিতে যেমন বদ্ধ কর্তৃক বদদ্ধার প্রহৃত হওয়ার ঘটনা চ্থান 
পেয়েছে, এই ছড়াটিতে আবার দেখা যায় বদ্ধা কর্তৃক বন্ধ প্রহৃত হয়েছে। 
আর এই প্রহ্ৃত হওয়ায় কারণ হল বাঁদরের কলা থাওয়া। কিন্তু মার 
ব্যাপার হ'ল বংদ্ধা কর্তৃক বৃদ্ধ প্রহ্ৃত হওয়ার পর বম্ধা নিজেই ক্রশ্দনরত। 
হয়েছে । পূবের ছড়াটিতে বৃম্ধ মারধোর করে বদ্ধার আঙ্গুল ভেঙ্গে 
শেষে যেমন সেই ভাঙ্গা আঙ্গুলে আংটি পারয়ে তার আচরণের প্রায়শ্চিত্ত 
করেছে, এখানে দেখি বৃদ্ধা চোখের জলের মধ্য দিয়ে তার অনুশোচনা 
প্রকাশ করেছে । এ পর্যন্তও না হয় মানা গেল, কিম্তু অস্বাভাঁবকতা 
অপেক্ষা করে আছে এর পরেই ঘখন বৃদ্ধাকে আর না মারার জন্যে অনুরোধ 
উচ্চারত হয়েছে। অথচ প্রহারকারণপ নিজে কখন ষে প্রহৃত হল তার 
উল্লেখ অনুপস্থিত অথাঁং ছড়ায় যে মারে, সেই কাঁদে, আবার তাকেই শেষে 
সান্ত্বনা দিতে হয় আর গ্রহার করা হবে না বলে। 


[ববাহের দিনে বরই হ'ল প্রধান আকর্ষণীয় পুরুষ। বরের সাজ- 
সজ্জার আকষণও নেহাং কম নয়। তাই কথায় বলে “বরের নাজ” । কিন্তু 
একট ছড়ায় বরের সাজের যে বিবরণ প্রদত্ত হয়েছেঃ তেমনাট কোন কালে 
কোন বরের পক্ষে সাজা অসম্ভব । ছড়ার বর কিন্তু এই আঁম্বতীয় সাজে 
সাঁঙ্জত হয়েছে অনায়াসেই-_ 


আশালতা পালংপাতা 
আজকে আশার বিয়ে, 
হাওড়া থেকে বর এসেছে 
গ্রামলা মাথায় দিয়ে। 
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এর পর বরের রূপ বার্ণত হয়েছে যে ভাবে, তাও এককথায় অননুকরণণয় 
বলা চলে-- 


বর দেখনা, বর দেখনা 
রান্নি শালের ঝুল 

কন্যা দেখনা, কন্যা দেখনা 
কনক চাঁপার ফুল। 


বর কুৎীসত দশন বলে না হয় তাকে দেখতে 'নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু 
কনক চঁপার মতন দেখতে যে কনেকে, তাকেও দেখতে যে কেন নিষেধাজ্ঞা 
জাঁর করা হয়েছে তার কোন যযাস্তগ্রাহ্য ব্যাখ্যা মেলে না। অবশ্য মেলে 
না বলেই এটি ছড়া হয়েছে, মিললে আর তা ছড়া থাকত না। 


প্রথম মাদ্রিত বাংলা ছড়াটি হাস্য রসের খাঁন 'বিশেষ। উইলিয়াম কেরণ 
সংকলিত এই ছড়াটি হল “মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা 'িলে নিলে দুগম্ডা”। 
এক কৃষক চণ্বিশাট মৎস্য ধরে এনে গৃঁছণশকে দিল রান্নার জন্য । খাবার 
সময় কষক পেল মান্র একটি মাছ। স্বভাবতঃই কৃষক জানতে চাইল বাকি 
মাছগুলি সম্পকেে। তখন চতুরা গৃহিণী যে হসাব দ্বাথিল করেছিল তা 
নিয়েই ছড়া'টি রাঁচত-_ 


মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা 

চিলে নিলে দুগণ্ডা 

বাঁক রাহল ষোল 

তাহা ধুতে আটটা জলে পলাইল 
তবে থাঁকল আট 

দুইটায় িনিলাম দৃই আট কাট 
তবে থাকিল ছয় 

প্রাতবাসকে চারিটা দিতে হয় 
তবে থাকিল দুই 

তার একটা চাঁখিয়া দোঁখলাম মুই 
তবে থাঁকিল এক 

এঁ পাত পানে চাহয়া দেখ 

এখন হইস যাঁদ মানুষের পো 

'তবে কঁটাথান খাইয়া মাহখান থো 
আমি যেই মেয়ে তে'ই 'ছিসাব দিলাম কয়ে 
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আসলে রুষক পত্রী তেইশাঁট মাছই নিজে ভক্ষণ করেছিল, তব তার 
আশ মেটোনিঃ তাই শেষ মাছটি ভক্ষণেরও অনবদ্য কৌশল রচনা করেছিল। 
কৃষক ষে মানুষের পো" হবার বাসনায় কাঁটা খান খেয়ে গিমগর জন্য 
মাছ খানা রেখে দেবে, তা সহজেই অনুনেয় । 
আমাদের গীতিকাগুলিতেও অপধাপ্ত পারমাণে না হলেও মোটামুটি 
ভাবে হাস্যরসের সন্ধান মেলে । 'মহুয়াতে এক সন্ব্যাসী উল্লিখিত 
হয়েছে, তার মাথায় জটা, মুখে লম্বা দাড় । মহুয়ার করুণ আবেদনে 
সাড়া দিয়ে সম্বাসী মৃত প্রায় নদ্যার চশাদকে বনজ ভেষজের সাহায্যে সে 
বশচিয়েছে কিন্তু এ হেন সন্নযাসীকে দেখা গেছে মহুয়ার যৌবনে আকৃষ্ট 
হতে। এক পযাঁণ'মার রান্রে শানবার দিন মহুয়াকে সঙ্গে নিয়ে ওষধ 
সংগ্রহের আছিলায় বের হয়ে নদীর 'কনারে 'নিজন পথে উপনীত হয়ে 
কন্যা সমা মহুয়াকে বলেছে-__ 
কন্যা তুমি আমার কথা শুন দিয়া মন। 
পায়ে ধার মাগি কন্যা তোমার যইবন ॥। 
তোমার র্‌পেতে আরে কন্যা যোগণর ভাঙ্গে যৃগ। 
এমন ফুলের মধু করাও মোরে ভোগ ॥ 
বুভুক্ষ হাঁদয় সম্নযাসর এ ছেন আচরণ হাসারসের উদ্রেক করে। 
কমলা” পালা'য় উপম্থাঁপত চিকন গয়লানীর রূপ বর্ণনা” কমলার 
হাতে তার উপযুস্ত শাস্তি লাভের বিবরণ ইত্যাদিও হাস্যের উদ্রেক করে। 
কাব চিকন গয়লানশর ষে বর্ণনা দিয়েছেন তাতেই পাঠক না হেসে 
পারে না 
কোন দন্ত পাঁড়িয়াছে কোন দস্তে পোকা । 
সোয়ামী মারয়া গেছে তবু হাতে শাখা ॥ 
চলিতে ঢালয়া পড়ে রসে থলথল। 
শুখাইয়া গেছে তার যৌবন-কমল ॥ 
তবু মনে ভাবে যে সে চিকন গোয়ালিনী। 
বদ্ধ বয়সে যেমন ভাবের ভামিনশী ॥ 
এ হেন চিকন গোয়ালনগর দই-দধের ব্যবসা ॥ ব্যবসা সে ভালই বোঝে» 


আর তাই-- 
এক সের দৈয়েতে দিত তিন সের পানি ॥ 


কব বলেছেন গোয়াঁলনী তুলনামূলকভাবে দধি-দ:প্ধ অপেক্ষা কথা 


বিক্রয় করত আঁধক--- 
দধি-দূধ হইতে সে যে কথা বেচে বেশী | 
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কমলার প্রতি আকৃষ্ট কারকুন কমলাকে লাভের ব্যাপারে এ হেন 
গোয়ালিনর সাহায্য নিয়েছে । গোয়ালিনণও নেমে পড়েছে পুরো দমে । 
কারকুনের প্রতি কমলাকে আসন্ত করার চেষ্টা করায় কমলা নরতিশয় 
অসম্ভুষ্ট হয়েছে, কিন্তু মুখে অসন্তোষের ভাব না দোঁখয়ে চিকন গোয়ালিনধর 
প্রাতি যেন সে সম্ত্ন্ট হয়ে তাকে 'ানজের গলার হার পুরস্কার স্বরূপ 
দেবার আছলা কবে- 


চুলেতে ধাঁরয়া কন্যা 'ানকটে আ'নিল। 
গোয়ালিনর গালে তন ঠোকর মারল ॥ 
ভাত খাইতে নড়ে দন্ত সাশ্লিকের জোরে । 
ভূমিতলে পড়ে দাঁত কন্যার ঠোকরে ॥। 
চুলেতে ধরিয়া তার শিরে 'দিল চল । 
পৃচ্ঠেতে মারিল তার পাঁচ সাত 'কিল ॥ 


বেচারী গোয়ালিনীর দাঁত থেকে রন্ত ঝরতে থাকে । কিন্তু কথায় বলে 
ভাঙ্গে তবু মচকায় না, গোয়ালিনীরও হয়েছে তাই-- 


পশ্থের লোক জিজ্ঞাসা করে রন্তু কেন দাতে। 
গোয়ালিনী কহে মোরে মারিল সান্নিকে ॥ 


মাণকতারা ডাকাইত” শক গণাতিকায় 'তনকাঁড় কাঁবরাজ নামে এক 
কাঁবরাজ "চান্তুত হয়েছে । 'তিনকাঁড় কাঁবরাজের ষে বণনা প্রদত্ত হয়েছে, 
তা'নম'ল হাস্যোদ্রেককারী । বাসর মাকে চিকিৎসা করার জন্য কবিরাজ 
মশাইয়ের প্রস্তুতির িবরণে বলা হয়েছে 


1তনকাঁড় কাঁবরাজ শুইনা ধৃাঁত-চাদ্দর পইর্যা । 
চাণ্দরের খুইটার মধ্যে দাওয়াই বাইম্ধ্যা লয়্যা | 
হাতে লইল বাগা-লা'ঠি কান্ধে লইল ছা'তি। 
তুলসঈ তলায় যায়্যা কবিরাজ ঠেকাইল মাথি ॥ 
1কম্ট বরণ শরাঁল খানি ত্যাল-তালা তার গাও । 
খাটা খুটা নাফাগোফা ফাটা ফাটা পাও। 
কুতকুতাইর়যা চায় কবিরাজ গুরগুরাক্প্যা যায় । 


বেলের ছাল, নিমের পাতার ঝোল, আরও কতঁকিই না সে খেতে 
বলেছে বাসর মাকে। পথ্য ও ওধধের পরামর্শ দিয়ে যথারীতি সে 
লোক-”*৭ 
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এককুলা চাল, একডালা ডাল, হলহ্দ, লবণ, তেল, বেগুন, মরিচ কলা, 
ইত্যাদি নিয়ে বিদায় নিয়েছে । কি্তু কাবরাজ প্রদত্ত আ*বাস-_ 


তোমার মাও যে ভালো হইব খাইলে চাইবড়া বাড়ি 


কে মিথ্যা প্রাতপন্ন করে বাসর মা সেইদিন সম্ধ্যাবেলাতেই মত্যুবরণ 
করেছে। কবিরাজের স্বরপ, প্রতারণা প্রকট হয়ে ধরা দিয়েছে । কিন্তু 
তার আভনয় নৈপুণো আমরা যেমন চমৎকৃত হই, তেমাঁন তার চমতকার 
প্রতারণায় না হেসেও পারি না। * এই একই গাীতিকাতে বাস মাণিকতারার 
কথামত তাদের বাড়ীতে আ'তিথ্য গ্রহণের জন্য উপচ্থিত হলে বাসুসহ 
নিজের 'তিনাঁট সন্তানকে নিয়ে সাধু মধ্যাহ্ন ভোজনে বসেছে বলে বলা 
হয়েছে। বাসর পাতে ভাজা পোড়া দেওয়া হয়েছে দেখে মাণিকতারার 
পিতাও ক্ষেপে আগুন ॥ ভাবী জামাতার পাতে কখনও ভাজা পোড়া 
দিতে নেই এই হল সংস্কার । অতএব বাসুকে প্রদত্ত ভাজা পোড়া সব 
প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এর প্রতীক্রয়া দেখা গেছে ভোজনরসিক 


বাসুর মধ্যে 


ব।সু ভাবে, হায় কি হইল এই না'কম্মে ছিল। 

মন্ত বড়ো কইমাছ ভাজা আর বাগুন পোড়া গেল ॥ 
আল.ভাজা বাগুন ভাজা ভাজা তিলের বড়া । 
বেসন দেওয়া উীচ্কি ভাজা চাপংটি কড়া কড়া ॥। 


দুঃখিত বাস লাম্তবনা পেয়েছে এই ভেবে-- 


মনের মতন জানস পায়্যা খাবার না পারিল। 
[বিয়া হইব ভাব বুইঝ্যা মনে খুশী হইল ॥ 


আমিনা বিবি ও নছর মালুম" গাীঁতিকাটিতেও কিছু কোতুক রস 
পাঁরবোশত হয়েছে । এছাক মিঞা আমিনাকে লাভ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু 
[কিছুতেই আমিনার মন পায়না সে। অগত্যা এছাক বুধা গাণনের 
শরণাপন্ন হয় ॥ বুধা তাকে দেয় তেল পড়া আর আম্বাস। সেইমত তেলপড়া 
মুখে মেখে এছাক প্রতীক্ষারত হয়, 1কন্তু হায় এত করেও এছাকের আশা 


পুরণ হল না-- 
ন আইল ন আইল কন্যা ন আইল ঘরে। 


ত্যাল পড়া মুখত্‌ মাঁথি এছাক ভাবি মরে ॥ 
ধা শী চি 


বাংলা লোক-সাহিত্যে হাস্যরস ১৯ 


সারারাইত মোশার কামড় সইয়া সইয়া । 
ফঙজ্জরে আপনার বাড়ীত্‌ গেল এছাক মিঞা ॥ 


বেচারী এছাকের ব্থতা পাঠক চিত্তে কিন্তু কোতুক রস সষ্টি করে। 
চত্তরঞন দেব সংকলিত চম্পকলতা” গ্রতিকায় ঠগনগরণশী ও উঠান দম-- 
দাম নামে দ:ট চরিত্র উপদ্থাপিত হয়েছে । তাদের নামেই তাদের চারান্তরক 
পারচয় ছটা প্রকাশিত। দুই বোন এরা এবং এরা দুজনেই ডাইনি 
ঠগনগরীর বয়স হবে আঁশ-নব্বই । লোককে, প্রতারণা করাই এদের জীবিকা । 
এদের প্রতারণার ঘটনা পালাটিতে বার্ণিত হয়েছে । 


ঠগনগরী একটি মৃত ছেলের সাহায্য প্রভুত বিত্ত লাভ করেছে দেশের 
রাজার কাছ থেকে । কি ভাবে তার বিবরণ হল এইরপ-_ 


অগো সেই না দ্যাশের রাজার কুমার 
বিয়া করতে যায়, 
ঠগ্পনগরণ হেই রাস্তায় এক মরা পোলা 
কোলে 'নিয়া করে হায় হায়। 
ঠগাী কয়, রাজার পুভ্তুর বড় মাইনষের বেটা, 
দু$খনীর লাতী মাইর্যা বাধাইলা এক ল্যাঠা । 
মরা পোলা লইয়্যা ঠগী যায় রাজার নিকটে, 
সভার মইধ্যে গগয়া কয় কাঁশ্দিতে কাশ্দিতে। 
উদ্মত্ত হইয়্যা সুখে নাহ দেখে দীন-দুএখে 
অকচ্মাং ফেলিলো ভূতলে । 


রাজা শেষপর্ধস্ত এক সহস্র মুদ্রা 'দিয়েঠগীর আভিযোগের 'নম্পান্ত 
করেছেন। 


উঠানদমদামর পরামর্শে ঠগনগরী -্পাঁচিটি খাতির একটিতে কিছ সুবর্ণ 
রেখে সেগুলি নিয়ে হাজির হয়েছে মাধব বেনের কাছে । মাধব সোনা দেখে 
বিগালত। ঠগনগরী জানিয়েছে সে তাথব্রমণে যাচ্ছে, ভাই খাঁতগুলি 
মাধবের কাছে রেখে যেতে চায় । মাধব ত এককথায় 'রাঁজ, আর এইখানেই 
হল কাল। দন তনেক বাদেই সে মাধবের কাছে এসে তার দেওয়া 
খতগলি ফেরৎ চার। মাধব দরজা বদ্ধ করে ঘেয়। ঠগী রাজসভাতে, 
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গিয়ে কেদে পড়ে। রাজা লোক 'দিয়ে মাধবকে ধরে আনান। একটি 
খূতিতে সোনা দানা পেলেও অনাগ্ীলতে কিছুই পাওয়া গেল না। 
আসলে এসবে মাধষের কোন দোষ ছিল না। রাজাদেশে তাকে চার খুতি 


সোনা 'দিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়” 


পাঁচ খুতি সোনা লইয়া ঠ্গ তহন বাড়ীতে 'ফারিল, 
উঠান? দেইখ্যা উয়া আনন্দে ভাঁসল। 


এইভাবে বাংলা লোক-সাহত্য হাস্যরসের অফ:রন্ত খাঁন বিশেষে পারণত 
হয়ে আছে। প্রয়োজন হ'ল উপযন্ত রাঁসক ব্যন্তির, 'যিনি এই খাঁন থেকে 
সংগ্রহ করে আনবেন মূল্যবান মাণ-মাণিকাগুলি নিজের এবং অপরের 


আস্বার্নের জন্যে। 





লালন শাক স্পাহিত্যে 'কুলক্কাত্ত।, 
ক. লোক-সঙ্গশতে £ 


কলকাতা ভারতবর্ষের ভূতপব রাজধানী এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের 
রাজধানী । কলকাতা বাংলাদেশেব সংস্কীত চচাব পনঠস্থান। তাছাড়া 
কলকারখানা কিংবা ব্যবসা-বাণজ্যেরও কেন্দ্র ভুম এই কলকাতা । 
কলকাতা কখনও মিছিল নগ্ররীঃ কখনও আবাব তা দঃস্বপ্নেব নগরী । 
কিন্তু এসবই তথাকাঁথত 'শাক্ষত এবং শহরের মানুষের দৃষ্টিতে প্রতিফলিত 
কলকাতার রূপ । শত ভ্রুটি এবং কলঙ্ক রটনা সত্ত্বেও গ্রাম বাংলার মানুষের 
কাছে এখনও কলকাতার এক অমোঘ আকর্ষণ । অনেকটা সেই রূপকথার 
রাজ্যের প্রতি শিশুমনের দুবরি আকর্ষণের মত। কলকাতা গ্রামবাংলার 
মানুষের কাছে এক স্বপ্নের জগৎ অনভ্ত বিস্ময়ের লীলা 'নিকেতন। 
এখানকার অজন্র যানবাহন, প্রাসার্দোপম অন্রালিকা, প্রশস্ত রাজপঞ্ 
চাঁড়য়াখানা-যাুঘরের মত আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্স্থান সমূহের সমাবেশ সব 
[মালিয়ে কলকাতা গ্রামের মানুষের কাছে এক বহু আঁভলাষত দশ“ন চ্ছান । 
গ্রামে বসে সেখানকার মানুষ কলকাতা সম্পর্কে কত কিই না শোনে। 
কেউ হয়ত কোন সমন্রে কলকাতায় এসে উপাস্থিত হয় তারপর গ্রামে ফিরে 
গিয়ে তার আঁভজ্ঞতার কথা লাবস্তারে বর্ণনা করে। গ্রামের সহজ সরল 
মানুষগুি কল্পনায় কলকাতার রূপ প্রত্যক্ষ করে। বাস্তব জীবনে এ 
হেন কলকাতা দর্শনের সুযোগ আধকাংশেরই ঘটেনা, তাই সেই অবরুদ্ধ 
বাসনা আঁভব্যন্ত হয় এদের রচিত সংগশতে। 

সাম্প্রতিককালে ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরী কিংবা রাজনোতিকসত্রে গ্রাম- 
বাংলার সঙ্গে কলকাতার যোগ অনেক নিবিড় হয়েছেঃ কিন্তু সেই নিবিড় 
পরিচয়ের প্রতিফলন তেমন করে ঘটোনি বাংলার লোক-নংগণীতে । তাই 
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অনুমান করা অযৌনন্তক হবেনা ষে বর্তমান নিবম্ধে উদ্ধত গানগুলি অনেক: 
প্যববতাঁকালের রচনা । 


আমরা জান কলকাতার খ্যাতির অন্যতম কারণ পুণ্যতীথ কালীঘাট, 
বাহান্রপণঠের অন্যতম একটি পণঠস্থান। সমগ্র বাংলাদেশত বটেই, এমন 
কি সমগ্র ভারতবষেও এই তণর্থন্থানাট ম্ুপরিচিত। এদেশের সংখ্যাগারষ্ঠ 
মানুষ 'হম্দুধমবিলম্বী 'কিম্তু তবু বাংলার লোক-সংগীতে কল্পকাতা নানা- 
কারণে বারংবার উল্লীখত হলেও এই গুরুত্বপূর্ণ তীথন্ছানাটির কারণে 
একবারও উ'্লিখত হয়ন এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার। 'বিশেষত অধিকাংশ 
লোক-সংগীত্ই যেখানে ধমণীভান্তক। কলকাতা সংস্কাত চচার পঠঠন্ছান 
সেইসঙ্গে এখানে অথেপাজনেরও নানা আ্রযোগ--স্ুবিধা। গ্রামবাংলার 
মানুষের কাছে কলকাতার আকর্ষণ তাই নিছক দ্রষ্টব্য স্থানসমূহের মধ্যেই 
সীমাবন্ধ নয়; শিজপকলা চচঠার উপযতস্ত ্বীকৃতিলাভের স্থুযোগ এবং 
তদপেক্ষা প্রয়োজনণয় অর্থ-উপাজণনের অনুকুল সম্ভাবনাও এখানকার 
মানুষকে কলকাতার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছে । পুরুলিয়ার একটি 
£শোলোক গানে” সেই ব্যঞ্জনাটি উপপান্থত-_ 


চাঁব গো চাবি, কলকাতায় নাচতে যাঁব, 
একশ টাকা বেতন পাবি। 


বাংলার লোক-সংগঈতগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই যেমন অনবদ্য কবিত্ব শস্তির 
সার্থক রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায় তেমনি আবার লক্ষ্য করা যায় কঞ্পনা 
শন্তর দৈন্যদশা, বাণীরপের অসংলগ্নতা অথবা অর্থহণীন ভাবের সংযোজন । 
বস্তুতপক্ষে সংহত সমাজ জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা ইত্যাদ 
অন.ভুতিগনীলর স্বতঃস্ফুত আঁভব্যান্তরই ফলশ্রুীত হল আমাদের লোক- 
সংগীতগদাল। শিশু যেমন যংসামান্য উপকরণ নিয়েই আনন্দময় ক্রীড়ায় 
মত্ত থাকে, আমাদের দেশের সংহত সমাজের মানুষেরাও তেমনি 'বাভান্ 
সময়ে বিভিল্ন উপলক্ষ্যে আনশ্দোৎসবে 'নিমগ্র হবার অন্যতম প্রধান উপকরণ 
স্বরূপ সংগশতের ওপর নিভ'র করে। তাই স্বভাবতঃই এক্ষেত্রে বাণণ- 
রুপের মূল্য তপেক্ষা আুরের মায়াজাল রচনা এবং সেই জ্ুরমুচ্ছ'নায় আকণ্ঠ 
নিমাম্জত হওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে । মেদিনখপূর জেলার অন্তর্গত 
'বেলপাহাড়” গ্রামের একটি “লাগাড়ে গানে উল্জিখিত হয়েছে কলকাতার 
বাজারে এক জুসাজ্জিতা রমণপর মতত্যু কাত হওয়া। ব্তু উদ্ধত 
সংগীতে সেই রমণীর মতদেহ চ্ছানাস্তারত করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা 
উচ্চারিত হয়েছে- 


বাংলা লোক-সাহিতো কলকাতা; ১০৩ 


কলকাতার বাজারে বিটি মরিল, 
কেউ না ফেলিতে মানা, 

হাতে আছে চড়বালা, কানে আছে কানপাশা, 
ওনাকে হাতাও গে 

এন রাহ দ-গিডি কায়পে 


লাগাড়ে গান' সাঁওতাল উপজাতিদের মধ্যে প্রচালত। নত্য সহযোগে 
এই গান গত হয়। বাংলা এবং সাঁওতাল* উভয় ভাষাতেই এই গ্রান রচিত 
হতে দেখা যায়। 

কলকাতা মহানগরীর সবাধিক উদ্লেখ ঘটেছে যেমন “তুষ- গানে, তেমনটি 
কিন্তু লোক-সংগণতের অন্যান্য বিভাগে ঘটোন। এমনাক “তুষু্‌* গানেরই 
অনুরূপ যে “ভাদুগান* তাতে কিন্তু কলকাতার তেমন উল্লেখ ঘটেনি। 
একটি ভাদগানে এরোপ্লেনে চেপে ভার সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে মদনমোহন 
দেখে আসার বাসনাকে প্রকাশ করা হয়েছে- 


ভাদুর সঙ্গে যাব মোরা, এরোপ্লেনে রথ দেখিতে, 
এঁ পথেতে কোলকাতাতে দেখে আসব মদনমোহন । 


বাঁকুড়ার একটি “ভাদুগানে যুদ্ধের বিভীষিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে বাঁকুড়া 
এবং আসানমোলের মত শহরের সঙ্গে কলকাতার নামও উচ্চারিত হয়েছে-- 


ভা, ছল্যো কি দেশে, সোলজাররা দেশ চাপ্যেছে 
ঘরের মানুষ উঠাঁই দিয়ে সোলজাররা ঘরে বসে। 
এরুপালেন, বোমা, কামান, ছাড়িয়ে খনে খনে, 
সাঁতারবাবু ভেয়েরা উঠে গো জনে জনে । 

বাঁকুড়া, কোলকাতা আবার গো আসানসোল বদ্ধ হচ্ছে, 
বাঁকুড়ার খেতু গরাইগো মটর বদ্ধ করেছে। 


ছড়ায় যেমন বহু শধ্দ নিছক ছন্দের প্রয়োজনে কিংবা শ্রাতমাধূ্ষের 
জন্যে অথবা নিছক চমৎকারিত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রযযন্ত হয়। লোক'নংগণীতের 
ক্ষেত্রেও সবর না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই বেশ কিছু বিষয় চ্ছান পেয়েছে 
যেগ্যালর আক্ষারক মূল্যের সম্ধান করলে সচেতন শ্রোতা কিংবা পাঠককে 
ব্থ হতে হয়ঃ বিশেষত এইসব বন্তব্যের পারম্পর্ষের লম্ধান লাভ দুরূহ 


১০৪ লোক-সংস্রকৃতি £ নানা প্রসঙ্গ 


হয়ে ওঠে ! একটি "পাতা নাচের গানে মৃখ্যতঃ এক সৌভাগ্যবতী রমণীর 
[বিষয় উল্লেখ প্রসঙ্গে কলকাতা'র নামটি উীঞ্লিখিত হয়েছে-_ 


দালান গোড়ায় দুবাঘাস, 

কোলকাতাতে বারোমাস, 

হায়রে সাধের, ময়না, 

এমন চাকরা -ভাতার হয় না; 

সকল কাজে ফাঁকি য়ে দিবেক শুধু গয়না ॥ 


এখানে কলকাতার অন্যতম বোৌশম্ট্যের কথা বলতে 'গিয়ে বলা হয়েছে 
এখানকার দালান গোড়ায় বারোমাস দবা্ঘাস দৃশ্যমান । কিন্তু বস্তুত 
এই বন্তব্যের যাথার্থ যে স্বীকার করে নেওয়া যায় না, কলকাতাবাসীর 
আঅভিজ্ঞতাই তার প্রমাণ। তবে হশ্যা, এই গ্রানই খন তার 'নাদণ্ট সুর 
সহযোগে গীত হয়ে থাকে, তখন সেই অনবদা স্ব মনচ্ছনায় বস্তবোর 
অসংগাঁতি আর ধরা পড়েনা । একটি আলকাপ গানেও কলকাতা নগরীর 
কথা ডীল্লীথত হয়েছে । 


মা, মা, তোর জানায়ের বাড়ী আম তোযাবনা; 
তোর জামায়ের বাড়ীর ঠেলা দ্বের ঘাটে জল আনা । 
শাশুড়ী ননদ বসে থাকে এক কুলো ধান কেউ ঝাড়েনা, 
তোমার জামাই কোলকাতাতে চাকুরী করে 

বছর অন্তর একাঁদন ফরে, 
সারা রান্রি কাগজ মারে; ডাকলে কথা কয়না ॥ 


[ববাহতা এক রমণণ তার মায়ের কাছে বলছে যে সে আর *বশঃরবাড়ী 
যাবে না। তার *বশুরালয় ত্যাগের কারণ ছ্বিবিধ--প্রথমত বাড়ীর সব 
কাজই তাকে করতে হয় । গৃহচ্ছালীর কাজে “বশর বাড়ীর কারোর লাহাধ্য 
সেপায় না। বহুদূর থেকে জল আনা, ধান'ঝাড়া সব একাঞ্চী তাকেই 
করতে হয়। শাশংড়ী কিংবা ননদ বসে থাকে তবু এক কুলো ধান ঝেড়ে 
উপকার করেনা । তবে বিবাহতা কন্যাটি তার বহু আভলাষত স্বামীগৃহ 
ত্যাগের শেষ যে কারণাঁটর কথা বলেছে সেইটিই আঙগল। তাহল স্বামীর 
সঙ্গলাভ থেকে বেচারণ 'নদারূণভাবে বণ্চিত। বছর অন্তর একা্ন করে 
স্বামী নিজের গৃহে উপস্থিত হয়। যদ বা দশর্ধথ ব্যবধানের পর গহে 
উপস্থিত হয়, তাও আবার সে নিজের কাজে ব্যন্ত থাকে, স্তর লঙ্গে তেমন 
বাক্যালাপ করেনা. এমন "ক ম্ীর ডাকে সাড়া প্স্ত দেয় না। স্বামী সঙ্গ 


বাংলা লোক-সাহত্যে কলকাতা" ১০৫ 


সুখ ভোগের সৌভাগা হলে কায়িক পারশ্রমের ব্যাপারে কন্যার তেমন 
ওজহাত থাকত না বোধকরি । কম্তু যেদ্বামীর নখ চেয়ে তার অক্রাস্ত 
পাঁরশ্রম, সেই গ্বামসই যাঁদ তাকে অবজ্ঞা করে, ঠিকমত সঙ্গৰান না করে, 
তাহলে আর কি আকর্ষণে কন্যা স্বামখগছে পড়ে থাকে । গানটিতে বলা 
হয়েছে চাকরী উপলক্ষ্যে স্বামধ কলকাতায় থাকে ॥ গ্রাম বাংলায় বহ,” 
মানুষকেই যেস্ত্রী পত্র পাঁরজন ছেড়ে চাকগী সুত্রে কলকাতায় থাকতে 
হয়, সেই সত্যের হীঙ্গতটি গানাঁটিতে রয়ে গেছে । তবে একটা কথা । 
যতই কেন কাযোঁপলক্ষে স্বামীকে কলকাতায় অবন্থান করতে হোক, তব, 
বছর অন্তর তার একদিন মাত্র নিজগৃহে উপাচ্থিত হবার যৌন্তিকতা স্বীকার 
করা যায় না। অবশ্য গ্রানাটতে বর্ণিত “বছর অন্তর একাদন' এই বস্তব/কে 
আক্ষারক অর্থে গ্রহণ কর! অপেক্ষা দ্রীর্ঘ সময়ের ব্যবধান অথে ধরে 
নেওয়াই যুন্তযুন্ত। বিরহ ব্যাকুলা পত্রীর কাছে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে 
ঈ্বামশর উপস্থিতি বছর অন্তর একাঁন" বলে সম্ভবত প্রতিভাত হয়েছে। 


বাংলা লোক-সংগণীতের মধ্যে বেশ কিছ? ঘটনামূলক সঙ্গীতের সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায়। ঘটনাম;লক সঙ্গীতগুলি মমসামায়ক রাজনোতিক, সামাজক, 
পীতিহাসিক অথবা পারিবারিক ঘটনা কিংবা চাঁবন্ধু অবলম্বনে রচিত। 
মুশদাবাদদের আম্রকানন পলাশগতে নবাব [িরাজদৌজ্লার সঙ্গে ইন্ট ইশ্ডিয়া 
কোমপানগর সৈনাদের এীত্হাপসিক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মীরজাফর 
এবং অন্যান্যরা এই যুদ্ধে যেমন নবাবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে 
নবাবের ভরাডীব ঘাটিয়েছিল, তেমাঁন কিছু কিছু দেশপ্রোমক বাঁর 
মাতৃভুমির ম্বাধগনতা রক্ষাকজ্পে অসীম সাহাসকতার সথ্ে 'ব্রাটশ 
সৈনাদের মোকাবিলা কবেছিলেন। এরকমই এক স্মরণীয় চরিত্র মীরমদন। 
কন্তু পলাশীর যুদ্ধে মরমদনকে মত্যু বরণ করতে হয়োছিল। মুশি'দাবাদ 
জেলায় প্রচলিত একটি ঘটনামূলক সংগণীতে মশরমদনের মৃত্যুর বিষয় বণনা 
প্রসঙ্গে কলকাতায় মোহনলালের কন্যার ক্র"্দনের কথাও ডীঞ্লখিত হয়েছে 
লক্ষ্য করা যায়-__ 


কি হলোরে জান । 

পলাশণ ময়দানে নবাব হারাল পরাণ ॥ 
তাঁর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গলি পড়ে রয়ে? 
একলা মশরমদন বল কত নেবে সয়ে। 

ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি, লাল কৃতি" গায়, 
হাঁটু গেড়ে মারছে তাঁর মীরমদনের পায় ॥ 


১০৬ লোক-সংস্কৃতি ঃ নানাপ্রদত্গ 


ক হলোরে জান। 

পলাশী ময়দানে নবাব হারাল পরাণ ॥ 
নবাব কাঁদে, 'সিপুই কাঁদে, আর কাদে হাত", 
কলকাতায় বসে কাঁদে মোহনলালের বেটী ॥ 
1ক হলোরে জান। 

পলাশগ ময়দানে উড়ে কোম্পানী 'নিশান ॥ 


ঢাকার অন্তগত ধল্লাগ্রাম নিবাসী লেহাজদ্দিন নামে জনৈক লোক- 
কবির একটি গোবীনামা জারগ'তেও কলকাতা শহরাঁট টীল্লখিত হয়েছে। 
এই জারণীতে বার্ণত হয়েছে একটি গাভীর করুণ পাঁরণাঁতর কাঁছনা। 
উল্লেখযোগ্য যে মুসলমান কাঁব গাভীর মতত্যুতে মাটির ক্রদ্দনের কথা উল্লেখ 
করে প্রকারান্তরে মৃত গাভাটির প্রাত তাঁর নিজেরই অকৃত্রিম সহানূভাত 
প্রকাশ করেছেন ॥। সে যাইহোক, গাভশ হত্যার পর তার মাংস ভাক্ষত 
হয়েছে এবং তার চামড়া রোদ্রে শুদ্ক করার পর সেই শুষ্ক চামড়া কলকাতায় 
চালান দেওয়ার কথা ব্যস্ত হয়েছে । অতঃপর কলকাতায় সেই চামড়া থেকে 
প্রস্তুত হয়েছে ভদ্রলোকের ব্যবহারের জন্যে জুতো এবং চামড়ার প্রস্তুত 
নানাবিধ বাদ্য সামগ্রী যেমন ঢোলক, তবলা, খোল ইত্যার্দ। উদ্ধৃত 
জারীটিতে কলকাতাকে চম"ীশল্পের কেন্দ্রর্‌পে বর্ণনা করা হয়েছে ।_ 


গলে রাঁশ দিয়া গাভগকে নিয়ে গেল হাটে, 
অবশেষে বিক্রি দিল কসাই বেটার হাতে । 
কসাই 'নিয়া গ্াভীকে গলে দিল ছি, 
মাটি কেদে বলছে তখন, “আহা মার মরি ।” 
গোস্ত খেয়ে তুষ্ট হয়ে চামড়াটা দেয় ফেলে, 
অবশেষে খাঁষ বেটা চামড়াটা দেয় মেলে । 
রৌদ্রে শকায়ে চামড়া করে টান, 

অবশেষে পাঠায়ে দেয় কলকাতা চালান। 
ঢোলক, তবল, সারন্দা বাজায় কত খোল, 
খুঞ্জ2র, দামামা, বাঁশ, দোতারা, তবল। 
এই রকম কত জনে বাদি বাজায় 
ভদ্রুলোকে সুখ করেছে জুতা দিয়া পায় । 


কলকাতা এক অত্যন্ত জনবহুল নগরী । শুধু জনবহুল নগরীই নয়» 
কলকাতা যেমন বিরাট অগ্চল অধিকার করে আছে, তেমাঁন অসংখ্য এখানকার; 


বাংলা লোক'সাহিত্ো কলকাতা ১০৫ 


পথ-ঘাট। কত আঁফস-আদালত, কাছারী আর সেইসব সান্লে কত মানুষেরই 
না যাতায়াত এখানে । দৌোকান-বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য এসবের সংখ্যাও 
নেহা কম নয়। বাস্তবিক কলকাতা বড় এক বিচিত্র নগর। যে ব্যন্তি 
কলকাতা নগরীতে কখনও পদার্পণ করেনি কলকাতার জীবন সম্পর্কে 
কোন ধারণা নেই, সেইরকম অনভিজ্ঞ মানৃষের কাছে কলকাতা কি রকম 
গোলকধাঁধা রূপে আত্মপ্রকাশ করে, বিশেষত গ্রাম্য মানুষকে তা কতখানি 
দিশেহারা করে তোলে, পববাংলার তাঁতাীঁদের একটি গানে সেই পরিচয়ই 
1বশেষ ভাবে পারিস্ফুট হয়েছে-- 


মরি হায়রে, আল্লা হায়, 
আ'ম কি কারব কোথা যাব না দোখ উপায়। 
কলিকাতা আইসা আমি ঠৈক-লাম 'বিষম দায় ॥ 


পাঁচালী জাতীয় কয়েকটি গানেও কলকাতা নগর? 'বাভন্ন উদ্দেশ্য 
উচ্লীথত হয়েছে । কখনও ব্যান্তগত কেচ্ছা প্রচারের জনো, কখনও বা 
1নছক স্থান 1হসাবে, কখনও বা পাঁশ্চমবঙ্গের রাজধান) হসাবে কলকাতার 
নাম উচ্চারিত হয়েছে । টাকার মহিমাজ্ঞাপক একটি পাঁচালীতে টাকা বিনা 
আপনজনও কিরকম বৈগণ্য প্রদর্শন করে তার বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন 
[নিঃস্ব অবচ্থায় তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে কলকাতা, দিল্লী, বগহড়াঃ মুশিদাবাদে 
পর্যটনে রত। হয়ত এইসব শহরে যাঁদ কিছ অর্থ উপার্জন হয় তারই 


চেম্টায়-_ 


টাকা নিয়ে ঘরে গেলে, কত রমণী সব ঘত্ব করে, 
সী পান্ত্র টাকা না দেখিলে তারা মুখ করে বাঁকা । 
আত্মীয়তা কুটুম্বিতা কেবল টাকা । 

কাঁলকাতা শহর 'দিজ্লী শহর আর বগুড়া । 
মুশিদাবাদ জেলা আমি মণ কার একা ॥। 


বন্যাকবলিত পশ্চিমবঙ্গের অবর্ণনীয় বণনা প্রসঙ্গে একটি লৌকিক 
পাঁচালশতে এমন কি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী যে কলকাতা মহানগরী তারও 
শোচনণয় অবন্থার কথা উন্লাখিত হয়েছে _ 


কলিকাতার সে রাজধানণ সেও তো নাইকো বাক, 
মোটর বাস সব অচল হলো, বলব আমরা কাকে। 


১০৮ লোক-সংদ্কাতি £ নানাপ্রসঞ্গ 


এইবার কেচ্ছা বর্ণনা প্রপঙ্গে কলকাতাকে কি ভাবে উপাশ্থিত করা হয়েছে 
দেখা যাক 


এক মাঁগ কোলকাতাতে, বসে তার দ্‌তলাতে পেয়েছে যেড়ে গত 
তাইতে মাগি মরছে বকে? তা দেখে এক গোদা চিলে, রাগাগায়ে 
আঁচড় দিলেঃ আঘাতে পেটের ছেলে. উঠল হেলে গেল কেচে ॥ 
বিধবার গভ“ হল, সধবা সাধ খাংয়ালো তা দেখে পাকাচুলো 
মরে গেল মনের দুঃখে । কুমারীতে গর্ভবত+, তারাই হোল 
মহামতা, মথুরার ঘরে তাঁতগ কাল কাটিয়ে মহাদুখে ॥। 


একাণধক বাউল গানে কলকাতাকে মানবদেহের রপেক রপে উপস্থিত 
করা হয়েছে । একটি বাউল গানে কলকাতার লালদশীঘ, বাগবাজার, 
সোনাগ।ছি, মানিকতলা, জোড়াসাঁকো ইত্যাঁদর উল্লেখ করে বলা হয়েছে 


ওরে মানব-দেহ কলকাতা কেতা চমৎকার, 

ও ভাই, লালদীঘর পান বড় মিঠা যে শুন, 

কেউ বা বলে ল:নছা লাগে ঘমের হয় হানি । 

ও পান যে খেয়েছে সেই মজেছে সেই হ"য়েছে ভবপার-- 
কেতা চমৎকার ॥ 

তুমি কলকাতার বাগবাজারে রও 

ও, ভাই, কতই কাম বাজাও । 

হারামের মৃন্ডা এনে ঠাণ্ডা হয়ে খাও । 

যেদিন বাগবাজারে পড়ব ফেরে সেদিন প্রাণ বাঁচান হবে ভার 
কেতা চমৎকার ॥। 

কলকাতার বায়ান্ন বাজার ও তার তেপান্ন গাল, 

হাত ধরে ঘাড় মৃচড়ে ভেঙে দেয় নরবলি। 

ও নামে সোনাগাছি মানিকতলা জোড়াসাঁকো আচ্ছা বাহার 
কেতা চমৎকার 7॥ 

তোমার গঙ্গার ধারে ঘর_কাঁপে থর থর- 

তার ভিতর দেখতে পাবে আজব রং খেয়াল, 

যাদংবিন্দ; বোকা হয়ে ধূকা, উলোড় বনে দেয় সাঁতার, 
কেতা চমতকার ॥ 


আর একটি বাউল গানেও মূলতঃ দেহতত্তবের 'বিষয়কেই কলকাতার 
রূপকে উপাঁচ্ছত করা হয়েছে । এই গানটিতে উাল্লাখত হয়েছে কলকাতার 
ধিখ্যাত ধমতলার মোড়, রাধাবাজার, পোল্তাবাজারঃ লাট সাহেবের বাড়খ, 


বাংলা লোক-সাহিত্যে কলকাতা” ১০১৯ 


আলিপুরের জেলখানা, হিন্দ কলেজ (বতমান প্রেসিডেন্সী কলেজ ), 
মনমেণ্ট (শহীদ মিনার )১ মেউকাফ কলেজ, উল্টাডাঙ্গা ইত্যাদি । 


আছে বাজার বহুতর, ধাজার পেস্তা ভরপুর, 
ললাটেতে লাটের বাড়ী 'জহ্বায় জজের ঘর, 
আছে কণ্ঠাতে কালেক্টর বসে আছে কাছারী বরে গুলজার ॥ 
আলিপুরের জেলখানা মনে বুঝে দেখ না, 
দেহের মধ্যে চিন্তা গারদ নাই তার তুলনা, 
পাবে মেটে কলেজ হিন্দ কলেজ 

এই দেহের হলে বিচার ॥। 
দেহতত্ত পরিচয় দেহ উল্টাডাঙ্গা হয়, 
আজব কাণ্ড মনমেন্টে মূল পদাথ' রয়। 
আছে চুলে চুলে চুল গাঁণ, 
গুণে কে করে স্ুমারে ॥ 


চর রং 


মানব-দেহ কাঁলকাতা, ভাই ক্রেতা চমৎকার । 
তুলনা নাইক তার ॥ 
মনে বুঝে দেখ, ভাই, রাঁতি তফাৎ নাই 
আছে দুই গ্যাসের আলো দেখতে পাই । 
ক'রে সোনার শহর দপ্তকার ॥ 
লালবাজারে জোর দেখে চোখে লাগে ঘোর, 
[চনে বাজার চিনলে পাবে ধমণতলার মোড় ॥। 
আছে ভারী মজার রাধাবাজার 
শেষে স্মরণ হয় সবার ॥ 


ঙ্ সু এ 
এই মানব দেহখান আছে কতর্‌প বাগান, 
কাঁলকাতা তার কোথায় লাগে ইংরাজের 'নমণি, 


আছে চৌদ্দ পোয়ার চৌদ্দ ভূবন, 
খোদা খোদা করে তৈয়ার ॥ 


উদ্ধৃত গানাটতে শেষপর্ধজ্ত বৌচিক্রের বিচারে ইংরাজ 'নীর্মত এই 
কলকাতা শহরের তুলনায় মানবদেহের শ্রেষ্ঠত্বকেই স্বীকার করে নেওয়া 


হয়েছে। 


১১০ লোক-সংস্কাত ঃ নানাপ্রসগ্গ 


এইবার “তুষ্‌* গানে কলকাতার সন্ধান নেওয়া যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে 
পুনরায় উল্লেখ করা প্রয়োজন ষে 'বাভন্ন প্রকার সংগীতের মধ্যে বিশেষ করে 
€তুষ, গ্রানেই কলকাতার উল্লেখ সবাঁধক। সৌঁদক "য়ে আমার্দের বর্তমান 
আলোচনায় “তৃষু, গানগুলির ভূমিকা বিশেষ গ্‌রুত্বপণ'॥। "দ্বিতীয়ত, 
আধকাংশ লোকসঙ্গীত যেখানে প:রুষের রচনা, সেক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় যে ক'টি 
শ্রেণীর গান একান্তভাবে স্ত্রীলোকদের রচনা, “তুধু, তার মধ্যে অন্যতম 
প্রধান। ফলে “তুষু” গ্রানে আমরা যে কলকাতাকে পাব, তা একান্তভাবে গ্রাম 
বাংলার স্ত্লোকদের দ:ন্টিতে প্রতিফলিত কলকাতার এক 'বিশেষ রূপ। 
আর সেই কারণে 'তুষ্‌” গ্রানে কলকাতা মহখ্যতঃ শাড়ী, গয়না, প্রসাধন 
সামগ্রী সংগ্রহের কেন্দুভূমি হিসাবে চন্তত হয়েছে । অবশ্য তাছাড়াও কোন 
কোন “তুষ্‌' গানে কলকাতাকে মিষ্টান্ন দ্রব্য প্রাপ্তির আদশ* স্ঘান 'িংবা 
উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থানের জন্যে বিখ্যাত বলে চিন্তিত করা হয়েছে । প্রথমেই 
প্রমাধন দুব্য প্রসঙ্গে যে সব তুষ' গানে কলকাতা ডীল্লাঁখত হয়েছে__ 


বাঁকুড়ার আয্ননা-চিরূণ কলকাতার ফিতা, 
অতি যত্র করে বে"ধেছি মাথা 
তাও যে বাঁকা 'সি'থা ॥ 
কিংবা, কলকাতা যে গেছলেন তুষু কি কি গয়না উঠেছে, 
ইলর 'মাঁলর 'ঝাঁলর কাটা পায়ে পাতাঁমিল আছে ॥ 
অন্য একটি “তুধু* গানে কলকাতায় স্তীলোকদের মাথার চুল এবং শাড়ী 
সম্পর্কে কোতুহল প্রকাশিত হয়েছে-- 
কলকাতা যে গেছলেন তুষু কার কতটা চুল আছে ? 
চুলের কথা বলব 'ক আর 'পিঠ ভেঙ্গে চুল পড়েছে । 
কলকাতা যে গেছলেন তুষ কি 'কি শাড়ী উঠেছে? 
বেনারসী শাড়ী মাগো তার উপরে ছাপ আছে। 
কলকাতা কেবল বিলাপ-উপকরণের জন্যেই গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে 
আকষর্ণীয় তা নয়, বৈচিত্র্যময় শোখাীন খাদা দ্রবোযোর কারণেও কলকাতার এক 
অমোঘ আকষণ তাদের কাছে-_- 
কলকাতা যে গেছলে, তুষুঃ 'কি কি সন্দেশ উঠেছে, 
এ*কা বে"কা 'জিলাপ খাজা নারকেল তেলে ভাজেছে। 
আয লো আয় সজনা, 
বাস্কা ফুল বাঙ্কা ভরা 'দিব এখনি । 
পান বানা লো পান, ও লী, পানের ভিতর আধুলি, 
আগাম জলে ফেলে দুব কালাচাঁদের মাদুলপ ॥। 


বাংলা লোক-সা'হত্যে কলকাতা" ১১১ 


কিংবা, আচিরে পাচিরে পচ্ম, পদ্ম বই আর ফোটেনা। 
তুষ্‌র হাতে জোড়া পদ্ম ভ্রমর বই বসে না। 
ভ্রমর এলো খাতা খাতা ও তুষু তুই ফুল পাতা ॥ 
এমন দেখে ফল পাতাবি চলে ধাবি কলকাতা ॥ 
কলকাতা যে গেছলেন তুষু কি কি সন্দেশ উঠেছে ? 
আঁকাবাঁকা জিলপণ খাজা ফলন তেলে ছে*কেছে। 
সরু ঝাঝরা মাহাৰানা এসেনংসেতে ছে'কেছে। 


কলকাতার দ্রষ্টব্য চ্থানগুির মধ্যে অন্যতম হল চিড়িয়াখানা । এখানে 

রাক্ষত বিচিত্র সব জীবজন্তু ও পাখা গ্রামবাংলার মানুষকে বিশেষভাবে 
আরুষ্ট করে ॥। আবার 'বাঁচত্র সব জীবজ্তুর মধ্যে বাঘের প্রাতি আকর্ষণটাই 
একটু আধক। একটি “তুষহ” গানে কলকাতার চিড়িয়াখানায় পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘ 
দরশণনের কথা বলা হয়েছে 

ওপরে পাটা, নামো পাটা, তার ভিতরে দারগা 

ও দারগা পথ ছেড়ে দাও, তুষু যাবে কলকাতা । 

কলকাতা যে গেছেলে তুষু কি কি দেখে এলে গো? 

তুষু বলে দেখে এলাম সোনার খাঁচায় বাঘ বসে। 


একাধক 'তুষৃ'গ্রানেই কলকাতার ছেলে-নেয়েদের প্রখর বিদ্রুপ-বাণে 
বিদ্ধ করা হয়েছে । গ্রামীণ মানুষেরা কলকাতার ছেলেমেয়েদের আচরণকে 
যে তেমন সুনজরে দেখেনি, তারই প্রমাণ নিছিত রয়েছে একটি গানে-- 


কোলকাতাতে দেখে এলাম ছোট ছোট ঝর কদম, 
ছোঁড়ারা কুলকুলি দেয়, ছধাড়রা গাছের বাঁদর । 
ওরে ওরে গোছা বাবলা তোরে করব রেইলগাড়ণ 
ওই গাড়ীতে চেপ্যে যাবো যতগনবাবূর ঘরবাড়ী । 


গ্রামের মানুষ অনেকেই রেলগাড়ী দেখোন। আবার গ্রাম থেকে 

কলকাতায় আসার একমান্ন না হোক অন্যতম উল্লেখযোগ্য মাধ্যম এই বহু 
আভলাষত দর্শন রেলগাড়ী। অবশ্য যে সময়ে আলোচ্য “তুষ্‌” গানগ্নাল 
রাঁচত, তথন কলকাতার সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগে এখনকার মত দূর পাহ্লার 
বাসের ভূমিকা 'ছিল না বললেই চলে । একটি “তুষ্‌? গানে কলকাতা আসার 
আকর্ষণ হিসাবে রেলগাড়ীর কথা বার্ণিত"হয়েছে__ 

তুষ্‌ যাবেক রেল দেখতে কলকাতা শহরে 

আমায় ছাড়ে যেতে লারে-_ 

উদ্লার মন কেমন কেমন করে। 


১১২ লোক-সংস্কৃতি £ নানা প্রসঙ্গ 


গ্রামের মানুষের কাছে কলকাতা যেন রূপকথার নগরণ, অবস্থান তার 
সাত সমুদ্র তের নদীর পারে। গ্রাম থেকে কলকাতার দ্‌রত্ব-সে অনেক 
দূর । তাই একটি গানে চুলের বহর অনেকখানি বোঝাতে কলকাতার উপমা 
টেনে আনা হয়েছে অবলীলাক্রমে-_ 


চল সারদা চল বরদা কুলিতে বাঁধ বাঁধা 
কুলির জলে 'সিনান করব গরজে চুল শুকাব। 
বেণ্িতলায় বে"ধোঁছি মাথা, চুলের মহক ছ;টে কলকাতা । 


শুধু কলকাতার ছেলেমেয়েদেরই নয় টেরিকাটা বাবুদেরও একহাত 
নেওয়া হয়েছে একটি গানে-_ 


এক পয়সা বার কলা কলকাতাতে ছড়াবো । 
কলকাতার বাবুগুলার টোঁর বাগা ছাড়াবো ।। 


গানে কলকাতার টেরিকাটা বাবুদের ওপর রাগের কথা ব্যন্ত ছলেও 
রাগের কারণটি অবর্ণিত রয়ে গেছে । সম্ভবত কলকাতার কোন টেরিকাটা 
বাব; গ্রামের মানুষকে অবজ্ঞা করে কোন রূঢ় কথা বলে থাকবে বা রূঢ় আচরণ 
করে থাকবে ॥ তারই প্রাতশোধ নেওয়া হয়েছে গানের মধ্য দিয়ে । 

একাটি ঝুমর গানেও কলকাতার উল্লেখ দোঁখ-_ 


কিকাতার 'টাকত গাড় বদ্ধমান দাঁড়াইল 
ও কাল্যে বাছারে টিকতে মা বড় ভয় লাগে। 


একাঁট চট.কা গানে' মূলতঃ কলকাতার শহরে মেয়েদের চিন্তর উপা্থিত 
করা হয়েছে লঘু পরিহাসের মধ্য দিয়ে_- 


আমার বাংলায় করে মোন ফাঁপর 

চল যাই কলকাতা শহর ॥ 

শহরে ভাড়া করলাম ঘর, 

থাক দোতালার উপর। 

[নে দিনে গিন্নীর মন করে ফর: ফর: । 

( আবার ) গিল্লী গাড়ি ঘোড়া দোড়িবার চার 
ও 'গিনগ দ্যাখতে চায় 'দিজ্লীর শহর-- 

এসে এই কইলকাতা শহর ॥ 

ও গিন্লী আলতা পরে পায়, 

পায়ে ছযাশ্ডেল লাগায় 


বাংলা লোক-সাহত্যে কলকাতা" ১১৩ 


চোখে চশমা, হাতে হাতঘড়ি যে দেয়, 

ও গিন্নীর ভ্যানিটি ব্যাঞ্, সোনার গয়না গায়, 

ও 'তিল্লশ বাইনতে বলে লেকে ঘর 
এসে এই কইলকাতা শহর । 

ভেবে মৃকুম্দ বলে মোনের আক্ষেপে 

ও 'গিল্লীর আছে সকলে, 

স্বামীর কোলে দিয়ে ছেলে 
রাস্তাতে চলে। 

ও তাব ডুরে শাড়ী, রেশমণ চুড়ী, তবু আমায় ভাবে পর, 
চল যাই কইলকাতা শহর ॥ 


1কছু কিছু লোকসংগীতে কলকাতা ও ঢাকাকে যেমন সমান গুরযত্ব 


দান করা হয়েছে, তেমনি মনে করা হয়েছে যে উভয় শহরের অবস্থান 
পাশাপাশি-- 


জংগা র্‌ইলাম সার সারি 
ধূনধূলি ঘিরিল বাড়ী । 
তোমার বাবাজী গেছেরে 
কইলকাত্তা ঢাকার জেলায়রে ॥ 
কিংবা, আমার না বাপ ভাইয় গো 
ঢাকা কইলকাত্তার বেপারণ 
সেই শাড়ী পারয়া আইছি 
কোঁকলার ননদী গো ॥। 


খ. প্রবাদ 


বাংলা লোক-সঙ্গীতে 'কিলকাতা'যে বেশ উজ্লেখষোগ্য স্থান আঁধকার 
করে আছে তার পাঁরচয় আমরা পেয়েছি। লোক-সাহত্যের অন্যান্য 
[বিভাগে কলকাতা" কি রকম গুরুত্ব পেয়েছে, এবারে আমরা সেই পরিচয় 
গ্রহণে প্রয়াস পাব ॥ তবে এই প্রসঙ্গে গ্রথমেই উজ্লেখ করে নেওয়া প্রয়োজন 
যে লোক-সঙ্গীতের তুলনায় প্রবাদ, ধাঁধা বা ছড়ায় কলকাতা তেমন উল্লেখ- 
যোগ্য ভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি । তুলনামলক ভাবে এসব ক্ষেত্রে কলকাতার 
ভুমিকা আঁকণ্িংকর রূ;পেই প্রাতিভাত হবে । তব; লোক-সঙ্গীতের পর প্রবাদেই 
কলকাতার আত্মপ্রকাশ অপেক্ষাকৃত আধক । যে কশট বাংলা প্রবাদে সরাসার 
কলকাতা আত্মপ্রকাশ করেছে, সেগুলিতে কলকাতার গৌরবময় ভুমিকাকে 

লোক--৮ 
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উজ্জল করে তোলা হয়নি। সাধারণভাবেই প্রবাদে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের ঝোঁক 
বেশি, প্রকৃতিতে তা সমালোচনাম:লকঃ কলকাতা কেদ্দ্রিক প্রবাদগুলিতেও 
কলকাতা নিম“ম ভাবে সমালোচিত হয়েছে ॥। যেমন-_ 


মিথ্যা কথার কিবা কেতা 
আজব শহর কলকাতা ॥। 


1কংবা, মাটি, বোট মিছে কথা । 
এই তিন নিয়ে কলকাতা ॥ 
অথবা, রাঁড়, ভাঁড়, মিছে কথা । 


এই তিন নিয়ে কলকাতা ॥ 


কলকাতার গুড়ও নাকি মিষ্টত্ব হীন, এমনই এখানকার চ্থানমাহাত্ম ! 
তে*তুলঃ তাও অন্ল গুণ বিবার্জত ! 


কলকাতার 'ছিণ্টি, গুড়ে নেই মিম্টি। 
তে*তুলে নেই টক, কলকাতার চপ ॥ 


অথাৎ কলকাতার সবই অদ্ভুত, অনাস্‌ঘ্টিতে এই শহর ভরা । 'বাভন্ন 
অঞ্চলের উজ্লেখষোগ্য বিষয়ের উজ্লেখ করতে গিয়েও প্রসঙ্গত কলকাতা 
উীজ্লিখিত হয়েছে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও কলকাতার মন্দ দিকটিই বড় হয়ে উঠেছে, 
বলা হয়েছে-_ 


উলোর মেয়ের কলকলানি, 
শাভ্তপুরের খোঁপা । 
নদের মেয়ের হাত নাড়া, 
কলকাতার চোপা ॥ 


একট প্রবাদে কলকাতার অন্ভুতত্ব নিয়ে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে-_ 
কলকাতা ধলে কথা । 
আগে বেরোয় হাত পা শেষে বেরোয় মাথা ॥ 


কলকাতার অন্তগণত কয়েকটি অগ্লকে নিয়েও প্রবাদ সম্টে হতে দেখা 
গেছে। এইসব প্রবাদে সাধারণভাবে হ্থান বিশেষের বৈশিষ্ট্য তথা গুরুত্বই 
প্রাধান্য পেয়েছে । যেমন বাগবাজার, কলকাতার এই প্রাচীন উত্তরাগল 
নিয়ে রাঁচত প্রবাদে বলা হয়েছে - 


ময়রা মা কলাকার। 
এই তিন 'নিয়ে বাগবাজার | 


বাংলা লোক-সাহিত্ো কলক্যতা" ১১৫ 


রসগোল্লার সুবাদে বাগবাজারের বিশেষ খ্যাঁতি দীর্ঘানের । সুতরাং 
বাগবাজারকে নিয়ে রচিত প্রবাদে ময়রাদের প্রথমেই উজ্লেখ স্বভাবিকই 
হয়েছে স্বীকার করতে হয়। তাছাড়া কলাকারদের প্রসঙ্গ যে উীফলাথত 
হয়েছে তাও অফোন্তক হয়ান। কালামাম্দর খ্যাত কালীঘাট "বিষয়ক 
প্রবাদে কালণ অনহাজ্লাখত থাকলেও উল্লিখিত হয়েছে কাক, কাগালী আর 
ভাটদের প্রসঙ্গ__ 


কাক, কাঙালন, ভাট । 
[তিনে কালধঘাট ॥ 


কুমারট্রুল প্রতিমা নিমাণের এক উজ্লেখষোগ্য কেন্দ্র । এই অঞ্চলকে 
[নয়ে রচিত প্রবাদে তাই গুরুত্ব পেয়েছে রং মাটি, আর তুলি অর্থাৎ প্রতিমা 
নিমাণের উপার্ধানগুলি-- 


রং মাটি তুলি 
[তিনে কুমারট্রাল । 


আজ দক্ষিণ কলকাতার অন্তত চেতলার চাল চি্ড়ের জন্য তেমন 
প্রাসদ্ধি না থাকলেও একপময়ে চেতলার হাটে চাল 'চিশ্ড়ে ইত্যার্দর বোধকাঁর 
প্রাচুর্য ছিল তাই বলা হয়েছে একটি প্রবাদে- 


চাল চিড়ে ঝ্যাতিলা 
[তন নিয়ে চেতলা ॥ 


চেতলা কোন্দ্ুক অন্য একি প্রবাদে চেতলার বিখ্যাত হাট উচ্চলিথিত 
হয়েছে_ 
আশাবাদ কর মাথার কাটে । 
মেগে খাওগে চেতলার হাটে ॥। 


বন্দরের উপশ্ছিতির কারণে 'খিদিরপরের বিশেষ পরিচিতি । খািঁদধরপূর 
কোশ্ড্রিক প্রবাদে তারই প্রাতিফলন লক্ষ্য করার-- 


জাহাজ তুল 'চিটেগুড় 
এট 'তিন নিয়ে 'খাদরপর 
অপর একটি প্রবাদে খিদিরপুরের সব প্রদেশীয় মানুষের বসাতির প্রসঙ্গ 
এসেছে-__ 
উড়ে মেড়ো নাগপদর 
এই তিন নিয়ে খাদরপুর । 
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বেহালা সংক্রান্ত প্রবাদে প্রাচীন এই জনপদটি 'নিপ্দিত হয়েছে নিদারুণ 
ভাবে-_ 
খানা খম্দ হোগলা । 
এ'তন নিয়ে বেহালা ॥ 


কিংবা মশা, মাছি, ময়লা । 
এ তিন নিয়ে ব্যায়লা ॥ 


বেহালার মশার স্বাদে খ্যাত 'আজও তটুট রয়েছে! 
বেলেঘাটায় পশজপাটাহীন মানুষকে পুনবাসন লাভের জন্য উপচ্ছিত 
হবার পরামশ" দেওয়া হয়েছে_ 


যার নেই পাঁজপাটা । 
সে যাক বেলেঘাটা ॥। 


দা. ছড়ায় £ 


কলকাতাকে নিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ছড়া রচিত হতে দেখা 
যায়নি। একটি ছড়ায় কলকাতায় ছে্ডা কাঁথা অস্ততঃপক্ষে সুলভ বলে 


বলা হয়েছে 
যা বুড়ী তুই কোিকাতা 
সেথা পাব ছেড়া কাঁথা ॥ 


ছড়াঁটি বর্ধমানের । ওপার বাংলার ছড়ায় কলকাতা উীল্লাথখত হয়েছে 
ধুরংত্বপ্‌ণ“ শহর হিসাবে অথবা দরত্বের প্রতীক রূপে 


হাঁড়ি ঢুনংঢুন্‌ পাতিলা ঢুন:ঢুন: ডেয়া ফেলে চোরে। 
কৈলকাতাতুন কি বৌ আনলঃম সদা পরাণ পুড়ে ।। 
প্রকারাস্তরে এক্ষেত্রেও কলকাতা নিশ্দিতই হয়েছে। অপর একটি ছড়ার 
বলা হয়েছে-_ 


কৈলকাতার তুন গধা আইস্যে কলকণ হাতত লই। 
ধেছুয়া বোলে তরু তার ডেয়াএ বোলে হাম্বা । 


মুসলমানর সত্য কথা সাড়ে তিন হাত লগ্বা। 
ঘ. ধাঁধায় ঃ 


বাংলা ধাঁধাতেও কলকাতা ডীল্লখিত হয়েছে, তবে কলকাতাকে নিয়ে 
পথেক কোনো ধাঁধা রচিত হতে দেখা ধায়ান। অর্থাং এমন কোনো ধাঁধার 
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সম্ধান মেলে না যেখানে কলকাতা উত্তর হিসাবে দেখা দেবে । হ'কা নিয়ে 
রাঁচিত ধাঁধাগৃলিতে কলকাতা” কখনও কলকের বিকঞ্প হিসাবে, কখনও বা 
দরত্বের প্রতীক র্‌পে উপস্থাপত। 


চট্টগ্রাম অগ্চলের একটি ধাঁধায় বলা হয়েছে 


ঢাকা 'দিলাগ্যে আগুন 
কেলগাতা গেইএ পোড়া 
শহখনদ ভুট ভুটাইএ 

নল: উলা দি ধাইএ ধধয়া | 


বীরভুমের হংকা বষয়ক ধাঁধাটিতে বলা হয়েছে__ 


কাঁলকাতায় আগুন লাগল 
গোটা তমলুক পড়ে গেল 
কাঠে কাঠে খবর গেল 
নারকেল ডাঙ্গায় ধোঁয়া হইল । 


ফাঁরদ্পুরের সমাবিষয়ক ধাঁধাঁটি হল - 


জলের মধ্যে লাগ পোতা, 
তাহার উপর কলিকাতা । 


২৪ পরগণা অণ্ুল থেকে সংগৃহীত ধাঁধায় উজ্লাখিত হয়েছে 


গাঙ্গের মধ্যে কোঁড় পোতা, 
তার মধ্যে কালকাতা ; 
এমন শোলক জানি 

তার পুনটি ধরে টানি। 


[সংভূম থেকে লধ্ধ ধাঁধাটি হল-_ 


ডুগছুঁগ বাজারে লাগলো নিষ্না 
কাঁলকাতায় উঠলো ধণয়াঃ 
মেদনীপুরে হূলাহলি 
দাঁতন 'দিয়ে গেল বাহারি । 
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সবশেষে কলফাতা ছেকে পাওয়া হ'কা বিষয়ক ধাঁধাটির উল্লেখ করা 
গেল-- 
কোলকাতাতে লাগল আগুন 
তমল.ক গেল পুড়ে, 
কাঠখানি থেকে বেরূল ধোঁয়া 
নারকেল ডাঙ্গা ফখড়ে। 


“ক” ব্যঞজন বণের এই প্রথম বণণট নিয়ে রচিত একাঁট ধাঁধাতে 'কলকাতা; 
উীচ্লাখত হয়েছে এইভাবে 


কাঁলকাতায় আছি আম সিলেটেতে নাই, 
ঢাকার শেষে আবার শেষ দেখাটা পাই। 
আলিম মিয়া কহে বুঝে দেখ ভাই, 

এ, বড় আশ্চব" কথা পণ্ডিতের বুঝা দায়। 


এইভাবে বাংলা লোক-সাহিত্যের বিস্তীণ* ম্থান আধকার করে আছে 
কলকাতা" । গ্রাম বাংলার মানুষের বিচিত্র কঙ্পনা এবং অভিজ্ঞতার কথা 
কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তেমনটি বাংলা দেশের 
অন্য কোন শহরকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়ান। সৌঁদক দিয়েও কলকাতা 
নগরীর গুরুত্ব একম- এবং আছ তগয়ম- | 





হিলদ্ক্পী হতেও ভ্ডাক্রত্তীঙ্ 


রবীন্দ্রনাথ নিবি'শেষে ইংরেজ বিরোধিতার পক্ষপাতণ ছিলেন না' বরং 
[তিনি ইংরেজদের মধ্যে বড়ো ও ছোট দ£টি বিভাগ করার পক্ষপাতী ছিলেন 
এবং বড়ো হংরেজদের অনুরাগী ছিলেন । আমরা বর্তমান নিবন্ধের সীমিত 
পাঁরসরে এমনই একজন বড়ো ইংরেজের পাঁরচয় লাভ করব--এ*র নাম ). 1). 
4১100515009 1 পুরো নাম জেমস ড্রামণ্ড এণ্ডাসন। 


জেমস: ড্রামণ্ড এপ্ডাসনের জন্ম বাংলা দেশে । তাই 'তাঁন নিজেকে 
বাঙ্গালী বলে পাঁরচয় দিতে ভালবাসতেন ॥। বঙগদেশকে 'জম্মভূমি' বলে তার 
প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করতেন। কম-সাত্রে তান ছিলেন বাংলা দেশের 
[সিভিল সাভি'সের সঙ্গে যুন্ত। শৈশবে আট নয়টি বংসর বাংলা দেশেই তাঁর 
আতবা1হত হয়োছল । এণ্ডার্সন পন্রে অনেক সময় 'দ্রী ইন্দ্রসেন' বলে স্বাক্ষর 
করতেন। বাংলা অক্ষর' বাংলা ভাষা ও বাংলা সা'হত্যের প্রাত তাঁর ছিল 
অন্তরের অনুরাগ । এদেশীয় পাঁরচিত বন্ধুদের তান অনেক লময়ে 
বাংলাতেই পন্র লিখতেন । এণডা্সনের হাতের বাংলা অক্ষর ছিল খুব 
সুন্দর । 

এণ্ডা্সন ছিলেন আক্ষরক অথে'ই বহু ভাষাঁবদ:। বেশ কয়েকটি 
ইউরোপনীয় ভাষায় ছিল তাঁর দখল। এদেশশয় ভাষাগুলির মধ্যে তিনি 
গহন্দণ, অসমীয়া প্রভৃতিতে পারঙ্ম ছি।লন। বাংলা ভাষায় তাঁর ছিল পর্ণ 
আঁধকার। রাজকম উপলক্ষ্যে এন্ডার্সনকে আসাম চট্টগ্রাম প্রভাতি অঞ্চলে 
আতবাহিত করতে হয়েছে। সরকারের তরফে ইনি বড ভাষার ব্যাকরণ ও 
বড কাহিনণ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন । জাণাঁল অব দি রয়েল এশিয়াটিক 
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সোসাইটি'তে বেশ কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। এগুলির 
মধ্যে রয়েছে বাংলা উচ্চারণ রশীতি, বাংলা কর্মবাচ্য, বাংলা ভাষায় ভোট বঙ্ধ 
(বড) ইত্যাদি বিষয়গযীলি। 


কোদ্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এগ্ডার্সনকে ডি. লিট: উপাধ দিয়ে সম্মানিত 
করেছে । এদেশের সরকারী কাজ থেকে ইনি অবসর নিয়ে কেম্বিজের 
বিশ্বাবদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক পর্দে বৃত হন। ইংলণ্ডে ইংরেজদের মধ্যে 
তাঁর মত বাংলা ভাষা ও সাহ্‌ত্যের অকান্িম সুহৃদ দুষ্ট গোচর হয়ান 
বললে অত্যুন্তি হয় না। বাংলা সাহিত্যের প্রত ইংরেজ লেখকদের শ্রদ্ধা 
আকষণণে এবং বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কাছে 
প্রচারে তিনি ছিলেন অক্লান্ত কমর্স। লণ্ডনের সাাবখ্যাত টাইমস: পান্রকার 
জন্য এ'ডাস'ন বহু বাংলা গ্রন্থের সমালোচনা লিখেছেন । আচার্য সুনগীতি 
কুমার চট্টোপাধ্যায় এই বাঙ্গালা প্রেমিক মান:ষাঁটর কত সমালোচনা প্রসঙ্গে 
মন্তব্য করেছেন, “বাঙ্গালার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রগাতিতে পণ ইহার সমালোচনা" 
গুলি আমাদের ভাষা ও সাহত্যের প্রাতি অনেকের দণষ্ট আকষণ কাঁরয়াছে।, 


এস্ডার্সন ইংলণ্ডে অবস্থান কালে সর্বাস্তঃকরণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 
প্রচারে মনোনিবেশ করোছিলেন। ইংরেজ শিক্ষার্থীদের জন্য হান রচনা 
করোছিলেন বাংলা ভাষায় একটি ব্যাকরণ ও পাঠমালা। কেম্বিজ 
বঝবাবদ্যালয় 4৯ 900০1 06 07573605811 1,808509£০ নাম 'দিয়ে 
(08100011055 £0$095 0০ 1%1006107) [:87)598825 গ্রদ্থমালার অন্তভুন্ত করে 
পগ্তকখা'নকে প্রকাশ করেছেন । 


বাঙ্গালা নিছক প্রাচ্য ভাষাসমহের অন্যতম একাঁট ভাষা নয়, কিংবা 
বাঙ্গালা সাহিত্য আধনকতা বাঁজত গাতহীীন নয় এটি নিছক 0116019] 
191780886 নয়, তার থেকেও বেশি, বাঙ্গালা যাতে 71096100 191750266 
[হিসাবে সমাদ-ত হয় সেজন্য তাঁর চেথ্টার বিরাম ছিল না। লশ্ডন টাইম:সের 
সাহাত্যিক ক্োড়পন্রে এণ্ডার্সন 'লিখোছি.লন _ 
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বাংলা লোক-সংস্কাত চর ইতিহাসেও এই বাঙ্গালখ প্রোমক মানুষটির 
একাঁটি সম্মানের আসন নির্দিষ্ট রয়েছে । চট্রগ্রামের উপভাষার নিদর্শন 
রূপে চট্টগ্রামে প্রচলিত ৩৫২টি প্রবাদ্দের ইংরেজি অনুবাদ টিপ্পনী সহ 
এস্ডাস€ন প্রকাশ করেছিলেন ১৮৯৭ শ্রণম্টাব্দে। এণ্ডার্সন সংকলিত প্রবাদ 
গ্রশ্থাটর নাম “5০01702 (17166920105 72:056105” ॥ এছাড়াও উল্লেখ্য তাঁর 
44৯ 00011606101) 026 [25801911 50110091695 8170 13২17510065 গ্শ্থটি (শিলং, 
১৮৯৫ )। কাছাড়ি উপজাতীয় লোকদের মধ্যে প্রচলিত কিছু লোক কাঁহন? ও 
ছড়া এতে সংকালত হয়েছে। এন্ডান্নের কৃতিত্ব তান সংকলিত লোক- 
কাহিনধগুলির মূল পাঠ এবং সেগুলির অনুবাদ দুইই সংযোজিত করেছেন। 
লোক-সংস্কৃতি চচরি অঙ্গস্বরূপ এণডার্সন এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেনান, বরং 
তিনি কাছাড়ি ভাষার অনুশীলনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যেই গ্রন্থাট রচনা 
করেছিলেন । কিন্তু এমন কিছ; লোক-কাহিনী এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে 
যার ফলে লোকসংস্কৃতি বিদগণের কাছে গ্রম্থটি বিশেষ মল্যবহ হয়ে 
উঠেছে। 


বঙ্গণয় সাহত্য পরিষদের সঙ্গে এপ্ডাসনের সম্পর্ক ছিল এবং 
অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে তান তা বলতেন। কোদ্রজ [বশ্বাব্দযালয় 
প্রকাশিত 0০0165 ০ [018 নামক প্ীস্তকাতে সাহত্য পারিষদের 
কাষবিলণর সপ্রশংস উজ্লেখ করেছেন। এস্ডাস্সনের সঙ্গে বশ্ধৃত্ব ছিল 
প্রবাসণ' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং কলকাতা বিশ্বাবদযালয়ের 
বাংলা ভাষা ও সাহিতা 'বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের | 
আচাষ" জুনগাঁত কুমারের সঙ্গেও এন্ডার্সনের গভীর সম্পর্ক ছিল। সদানম্বময় 
মিন্টালাপণ, কোমল প্রকাতির এই মানুষটির সারল্য ও বিনম্ন ছিল তাঁর 
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চরিত্রের ভূষণ । ১৯২০ প্রীষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর এই মহান ইংরেজাঁটর, 
মৃত্যু হয়। এগ্ডার্সনের মৃত্যুতে ১৩২৭ বঙ্গাত্দের পৌষ সংখ্যায় প্রবাসা 
পান্িকায় লেখা হয়--বাংলা সাহিত্োর পরম বদ্ধ বহ্‌ ভাষাবিং সুরাসক 
ও সহদয় সা'হত্যাচার্য জেমস ড্রামণ্ড এণ্ডাস'নের মৃত্যু হইয়াছে । 

আচাষ' স্থনশীতকুমার এণ্ডার্সনের সমাধিতে প্রদানের জন্য পহ্প প্রেরণ 
করে এই মহান বাংলা ভাষা প্রেমিক মানূষটির প্রতি তাঁর ব্যান্তগত শ্রদ্ধা ও 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন । সেই সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষদকে লাখত 
ভাবে জানিয়েছিলেন, হার পরলোক গমনে পাঁরষদের এক আন্তারক 
[হিতৈষীর অভাব ঘাঁটিল সন্দেহে নাই। ই*্হার মত্যতে পারষদ্দের বিশেষ 
ভাবে শোক পকাশ কারিয়া ইহার পারবার বগ্গকে সমবেদনা জানান 
কর্তব্য ।” 





আকোন্পেল্র আানভ্যাত্রিকি ছি খু ন্দি্খাি সঘৈজলী 


মুখোশ ব্যবহারের মৃখ্য কারণ আত্ম পাঁরচয়কে গোপন রাখা । 4৪ 
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এখনও ডাকান্রা অনেক সময় নিজেদের পারাচাত গোপন 
রাখতে মুখোশ পরিধান করে ডাকাতি করতে বেরোয় । যাদুক্রিয়ার 
সঙ্গে যুক্ত করেও মুখোশ ব্যবহাত হয়েছে । বৈরী অপদেবতাদের সন্তুষ্ট 
করার একটি পথ ছিল কাপ্পানক আকীতি অনব্যায়ী মুখোশ তৈরী করে 
মুখোশধারাঁকে সন্তুষ্ট করা । নানাপ্রকার অস্ুখ-বিশ্রখের হাত থেকে বাঁচবার 
জন্য প্রতিরোধমহলক ব্যবস্থা হিসেবেও মুখোশ ব্যবহৃত হয়ে এসেছে । চগন 
দেশের শিশুদের হামের হাত থেকে বাঁচাতে কিংবা কলেরার প্রকোপ থেকে 
বাঁচাতে মুখোশ পরিধান করানোর রেওয়াজ রয়ে গেছে । য:দ্ধেও মুখোশ 
ব্যবহারের প্রথা ছিল। খেলাধূলাতে মুখোশ ব্যবহারের প্রথা আছে। 
অনেক খেলায় বিপদাশঙ্কা আছে। বিপদের ঝধাক থাকলে আত্মরক্ষার 
জন্যই মহখোশ ব্যবহার করে মানুষ । যেমন স্কী খেলায় কিংবা বাস্কেট 
বল খেলায় মুখোশ ব্যবহারের রেওয়াজ রয়েছে । উর্বরতা শন্ত বৃদ্ধির 
সঙ্গে ধুন্ত আচার অনুষ্ঠানে মুখোশ ব্যবহাত হয়। শস্য মুখোশের ব্যবহার 
এখনও রয়েছে । এই মুখোশ ব্যবহত হয় 'ছাবধ কারণে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ 
জানাতে এবং ভাঁবষ্যতে প্রভূত পাঁরমাণে ফসল লাডের আশায় । মুখোশ 
নৃতো মেধ, বৃষ্টির দেবতাঃ নক্ষত্র, পৃথব, আকাশ এ সকলই উপস্থাপিত 
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হয় প্রতীকী রূপে । বিচারপতিরা অনেক সময় মুখোশ ব্যবহার করেন 
প্রত্যভিযোগের হাত থেকে রক্ষা পাবার অভিপ্রায়ে। 


আমরা বিশেষভাবে লোকনাট্যেঃ লোকনৃত্যে মুখোশের ব্যবহার নিয়েই 
পযাঁলোচনা করব। 


ম*খোশের ব্যবহার হয়ে আসছে শ্্প্রাচীনকাল থেকেই। বলা হয়, 
প্রস্তরষ,গ থেকেই এর ব্যবহার প্রচালিত। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই 
নাট্যাভিনয়ে মুখোশ ব্যবহৃত হয়ে এসেছে । তবে পাশ্চাত্য দেশে বিশেষভাবে 
নাট্যাভিনয়ে মুখোশের ব্যবহারের মলে গ্রীসে ধমপয় অনষ্ঠানাদিতে ব্যবহৃত 
মখখোশের প্রভাব কার্ধকরী হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করে থাকেন । 
গ্রীসে ধমশয় অনঞ্ঠান ক্রমে রূপান্তারত হয় আনহঘ্ঠাঁনক নাটকে। এরূপ 
নাটকে মুখোশের ব্যবহার ছিল প্রায় বাধাতামূলক । মুখোশগ্ীল নামত 
হত চামড়া অথবা চিন্তিত ক্যাদ্বিসে। গ্রচালত রীতি অনুযায়শ প্রাতাঁট 
গ্রীক দ্রাজেডিতে অংশ গ্রহণকারী অভিনেতার সংখ্যা তিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
থাকত। অথচ নাটক মান্র তিনটি চরিত্র নিয়ে রচিত হয় না, সেখানে 
অনেকগদলি চরিন্রের প্রয়োজন । ফলে এই সমস্যার সমাধানে মুখোশ গুরুত্ব- 
পণ" ভূমিকা নিল। একই ব্যান্ত একাধিক চাঁরশ্রে সহজে আঁভনয় করতে 
পারত শুধুমাত্র মুখোশ পাঁরবততন করে এবং পোশাকের পাঁরবর্তন ঘটিয়ে । 
মধ্যব,গে দ্বাদশ শতান্দী থেকে ষোড়শ শতাম্দী পর্যন্ত রহস্য নাটকে মুখোশ 
ব্যবহৃত হয়েছে প্রায় নিয়ম করেই । শয়তান, অস্ুর, ড্রাগনঃ সপ্তারপু 
প্রভীতিদের মণ্ডে মখোশের সাহায্যে মৃত" করে তোলা হত। জাপানের 
না-নাটক (ট্ব০ 18109 ) যা নাকি উদ্ভবে এবং বিষয়ে গ্রীক নাটকের 
সমগোন্রীয় বলে বিবেচিত হয়ঃ যার সংচনাকাল চতুর্দশ শতাধ্বী, তাতে 
এীতহ্যানুসূত ১২৫ ধরণের না-মৃখোশ (ট০ 10851) ব্যবহৃত হয়। 
এই ১২৫ ধরণের মুখোশকে বয়স্ক ব্যক্তি (স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই ) দেব, 
দেবণ, শয়তান এবং উপদ্দেবতা বা ভুত এই পাঁচাঁট বিভাগে 'বিভন্ত করা হয়ে 
থাকে। তথ্বতে ধমর্য় নাটকে অংশ গ্রহণকারণ অআভনেতারা আবাঁশ্যক 
ভাবে মুখোশের ব্যবহার করে থাকেন। রান্তম ব্যাঘ্রমুখণ শয়তানের নৃত্যে 
(10915060086 7২60 11156: 16৮11) লামা বা ধমণ্গহরুগণ ভীতি- 
সণ্টারকারখ দেবতা ও দৈত্যদের মৃখোশ ব্যবহার করেন। চীনেও সতকতা- 
সূচক নাটকে মুখোশ ব্যবহারের চল রয়েছে । চীনের উপদেশমূলক ধমাঁর 
নাটকে কুশণলবগণ অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও হাস্যোদ্দীপক মুখোশ পাঁরধান 
করেন। জাভা এবং বালশতে কাঠের তৈরণ মুখোশ টুপেং (055608 ) 
নামে পাঁরচিত॥। এই টুপেং ওয়াংওং ( অ৪5816 আ০৪) নামক 
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নাট্যাঁভনয়ে ব্যবহৃত হয়। ওয়াংওং প্রকৃতিতে নৃত্যনাট্য । নিছক 
বিনোদনের কারণে এই নংত্যনাট্যের আয়োজন হয় না, সেইসঙ্গে বিপষয়ের 
হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদেশ্যও এতে থাকে । 


আমরা যারা মুখোশকে নিছক শিজ্প নিদর্শন (400 ০৮1০0) বলে 
মনে করি তারের কাছে মুখোশের কিংবা যেসব উপাদানের সাহায্যে 
মুখোশ নামত হয় সেগুলি সম্পর্কে স্বাভাবক কৌতূহল বোধ ছাড়া 
আর কছ7 আশা করা যাবে না। কিন্তু যাঁরা মুখোশের 'নিম!তা, কিংবা 
যেসব শিজ্পী মুখোশ ব্যবহার করেন, তাঁদের কাছে মুখোশের গুরুত্ 
অন্যবিধ। সব্প্রাণবাদতার সন্ধে আমরা জানি জৈব অথবা অজৈব সকল 
কিছুর মধ্যেই প্রাণের অস্তিত্ব কঞ্গপিত হয়েছে । এই ভাবেই বিশ্বাস গড় 
উঠেছে যে মহখোশও এক ধরণের 'স্পিরিট, পাওয়ার বা শন্তির আধার । তাই 
মুখোশ 'নিমতা যেমন মুখোশ নিমা্ণের সময়ে নানা 'বাধনষেধ বা 
সংস্কার মেনে চলেন, তেমনি ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রেও নানা বাধ-নিষেধ 
বা সংস্কার অনুস্ত হতে দেখা যায়। কোন কোন সাংস্কৃতিক বলয়ে 
এমন ব*বাসও প্রচলিত আছে যে মুখোশ নিমতার সঙ্গে মুখোশের সত্তার 
নৈকট্যের কারণে শিল্পী বা নিমাতা কিছু এদ্দুজালিক বা অপার্থিব 
শান্তরও আধিকারী। এই একই বিশ্বাসের অঙ্গীভূত--শিজ্পী যদি 
এীতহ্যানূসরণে মুখোশ নিমণি না করেন তবে নিান্ট মুখোশের লঙ্গে 
সংশ্লিন্ট 1দ্পারটের 'বিরাগভাজন হতে হয় তাঁকে । গম্ভরায় ব্যবহৃত 
মুখোশ পুরুষানুক্রমে শুধু রক্ষিতই হয় না, সেগুলি পৃঁজিতও হয়। 
ব্যবহারের পূবে নবতররপে নিমিতি মুখোশের প্রাণ প্রাতিষ্ঠা করে নেওয়া 
হয়, মুখোশ পাঁরধানের সময়ে ব্যবহারকারী মুখোশকে প্রণাম করে নেয়। 
মুখোশের ব্যবহার শেষ হয়ে গেলে তাকে অনাসময়ে গৃহের কোন উচ্চচ্থানে 
গ্ছাপন করে নিয়মিত ভাবে ধ্‌পধানা ও প্রদীপ জেহলে অচনা করা হয়। 
উাঁড়ব্যায় প্রহলাদ নাটকে যে নরসিংহ মুখোস ব্যবহ্থত হয়ঃ তাতে পুরোহিত 
নট ফুল নিক্ষেপ করে শ্রদ্ধা [াীবেদন করেন, মুখোশকে প্রদীপ জ্বালিয়ে 
আরাত করাও হয়ে থাকে ॥। পশ্চিম দিনাজপুরে “রাম-বনবাস” পোরাণিক 
যান্রায় যে হন-মানের মুখোশ ব্যবহাত হয়, ধমর্যয় বিশ্বাস দন্ত থাকায় এই 
মুখোশ বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় এবং রাক্ষিত হয় । 


নানা উপলক্ষ্যে যেমন মুখোশের ব্যবহার, মুখোশের যেমন দেশেভেদে 
নানা বোর, তেমান মুখোশ নিমণণের উপকরণের ক্ষেত্রেও নানা বৈচিন্তয 
লক্ষণণয় । সাধারণভাবে এমন সব উপাদান মুখোশ নিমণে ব্যবহাত হয় 
যেগুলি সুলভ এবং ওজনেও হান্কা। মুখোশ 'নার্মিত হয় ব্যবহাঁরক 


১২৬ লোক-সংগ্কতি £ নানাপ্রসঙ্গ 


কারণে । তাই মুখোশ যদ্দি খুব ভারণ হয়, তবে এর ব্যবহারকারণশর পক্ষে 
খুব অস্বধাজনক হয়ে দাঁড়ায় তা। মুখোশ ব্যবহারকারীর স্ুবধাথেই 
মুখোশকে হাল্কা করা হয়। উপকরণের ক্ষেত্রে স্ছানয় ভাবে সুলভ 
উপকরণাদির ওপরেই মূলতঃ নিমাতারা নিভ'র করেন। তাছাড়া গ্থানীয় 
অণ্চলের আবহাওয়া বা পারবেশও মুখোশ তৈরখর উপাদানে প্রভাব বিস্তার 
করে। 

আমরা প্রথমে অন্যান্য দেশের মুখোশ 'নিম্ণে বাবহৃত উপকরণার্দির 
গছ: পাঁরচয় গ্রহণে করতে পার । " 

আ'ফকার টোটেম মুখোশ 'নিমণি করা হয় আবলস কাঠ থেকে। 
আবার কঠিন বা শস্ত কাঠও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। 
পশ্চিম মেলানাশয়ায় পাব পুরুষ সম্ব্ধীয় আনুগ্ঠাঁনক মুখোশ নামত 
হয় কাণ্ঠের সাহাযো; সেই সঙ্গে ব্যবহৃত হয় ঝিনুক, তন্তু বা সক্ষম সত্তর 
জশবজ্তুর চামড়া, বাঁজ, ফল এবং পালখ। নিউ 'গিনির পাপয়ায়া 
772৬1) বলে বশালাকীতির এক ধরণের মুখোশ নিমণি করে। এগুলির 
উচ্চতা হয় কুড়ি ফূটের মতন । এ'গুলি নিত হয় তালজাতীক্ বৃক্ষের 
কাঠ থেকে । কালো কাপড়ে এগ্বীলকে আবৃত করা হয়ে থাকে। নউ 
গানিতে মুখোশ তৈরীতে ব্যবহৃত হয় নারকেল, ঝিনুক, সক্ষম তন্তু যা 
তালজাতীয় বৃক্ষ থেকে প্রস্তুত হয় । 

জাপানের না-নাটকে (2০-0:%259 ) ব্যবহৃত হয় ধে না*মখোশ 
( বৈ০ 0085) তা 'নার্ঘত হয় কাঠের সাহায্যে । তবে কাঠের ওপর 
প্ল্যাসটারের একটা প্রলেপ দেওয়া হয় একে ওজ্জবলা দান করতে । প্রচলিত 
এীতিহ্যানুসারী রঙই এই সব মুখোশে ব্যবহৃত হয় । িথ্বতে যে ধমশয় 
নাট্যানক্ঠানের (8০:6৭ 0:87095 ) আয়োজন করা হয়, তাতেও অংশ- 
গ্রহণকারী শিজ্পীরা মুখোশ ব্যবহার করেন। এইসব মুখোশ প্রস্তুত হয় 
কাপড়, গিজ্টি করা তামা, ইত্যার্দ 'দিয়ে। 'সাকম এবং ভুটানে প্রচুর 
পারমাণে কাঠ পাওয়া যায় ॥। তাছাড়া এই অণ্চলের আবহাওয়া খুব 
স্যাতসে'তে, ফলে সহজেই কাগজ নন্ট হয়ে যায়। তাই এতদণলে মুখোশ 
নামত হয় কাঠ দিয়েঃ অবশ্যই এ+কাঠ দীঘন্ছায়শ হয় । 


মালদহের মুখোশ যা 'মুখা* নামে পরাচিত, পর্বে তা মূলতঃ প্রস্তুত 
হত নিম বাড়ুমূর কাঠের সাহাযো। বর্তমানে 'মখা নামত হয় মাটি 
[ছয়ে কোথাও কোথাও শোলা বা কাগজের মণ্ড ছিয়ে। পলিয়া-দেশী 
সয়ান্ধে প্রচালত গ্রমীরা খেলায় “মোখা' নামে যে মুখোশের ব্যবহার 
প্রচলিত ভা আঘার মি দিয়ে "নাত হয় না, প্রস্তুত হয় ছাতিম গাছের 


মুখোশের ব্যবহারিক দিক ও নিমণি শৈলী ১৭ 


কাঠের সাহায্যে । জলপাইগ্ড় জেলায় “মুখা” বা মুখোশ প্রস্তুত হয় 
কাঠ, লাউ, পোড়া মাটি, পুরু কাগজ, পাতলা শোলা ইত্যাদির সাহায্যে । 
উত্তরবঙ্গে বহুল প্রচলিত লোকনাট্য চোর-চুরণণতে শোলার মুখোশ 
বাবহৃত হতে দেখা যায়। পুরুীলয়া জেলার বাগমৃশ্ডি থানার অন্তত 
চোড়দা বা চড়িদা গ্রাম ছোৌনাচে ব্যবহৃত মুখোশ 'নিমাণের জন্য 
বিখাত। বিখ্যাত ছোনৃত্যে ব্যবহৃত আকর্ষণীয় ও আঁভজাত্যপণ* 
মুখোশগলি নিখণে ব্যবহৃত হয় যেসব উপাদান সেগুলি হল মাটি, 
পুরণো খবরের কাগজ, পুরনো কাপড়ঃ ময়দার আটা, স্থানীয় ভাবে 
প্রস্তুত কিছু রঙ, গজন তেল, ধুনো, পাট, ময়ূর পাখা, পাথর পালখ 
রাংতা, পাত, জামিরা পাতা, ললমা চুমকি, শুহ্ক ঘাস, ধকরণ পোখার” 
নানাবণ্ণের চীনা কাগজ ইতাদি। মুখোশ হাল্কা করার আঁভপ্রায়ে 
ই্ান"ং প্রচুর পরিমাণে কাগজের মণ্ড ব্যবহৃত হতে দেখা বাচ্ছে॥। উড়িষ্যার 
ময়রভঞ্জ কেউনংঝড় ও বালেম্বর জেলায় যে ছোৌনাচ প্রচালত আছে তাতে ও 
মুখোশ বাবহত হয়, প্‌বে" তা নামত হত মাটির সাহায্যে, ইদানগং মাটির 
পরিবর্তে কাগজ ব্যবহৃত হতে দেখা যাচ্ছে। 


আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মুখোশের প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে জাগে ছোঁ এবং 
গম্ভীরার প্রসঙ্গ । প্রথমটি পুরুলিয়া জেলার, 'ছিতীয়টি মালদহের । 
ছো-এর মুখোশের স্থনাম এখন আন্তজর্াতক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত । আমাদের 
মধ্যেও অনেকেরই ড্রইংরূম সজ্জার উপকরণ হয়েছে ছো-এর মুখোশ । 
বাগম-ণ্ডির চোড়দা বা চাঁড়দায় যারা ছৌ এর মুখোশ 'নিমণি করেন, তাঁরা 
সন্রধর । অবসর সময়ে এ'রা কাঠের কাজ করেন । সাধারণতঃ পোষ মাঘ 
মাস থেকেই মুখোশ নিমাণের কাজ শুরু হয়। চলে জ্যৈষ্ঠ মাস পঞ্ষস্ত। 
বুদ্টিপাতের পর মুখোশের কাজ বদ্ধ থাকে। উল্লেখ্য যে ছৌ-এর মুখোশ 
1ঠনমতারা মুখোশ নমণের ব্যাপারে কারো কাছে শিক্ষানবিশ করেন না। 
আভজ্ঞতার মাধ্যমেই এরা মুখোশ নিমাণের কলাকৌশল আয়ত্ত করেন। 
শিল্পীরা মুখোশ নিমণে কোন ছাঁচের সাহাধ্য গ্রহণ করেন না। অথাৎ 
প্রতিটি মুখোশ এ'রা পথক পৃথক ভাবে নিজেদের হাতে প্রস্তুত করেন। 
ছোৌ"এর মুখোশ তৈরীর কয়েকটি নির্দিষ্ট ম্তর 'বিদ্যমান। স্তরগুলি হল 
যথারুমে মাটি গড়া, -কাগজ চিটানো” _কাবিজ লেপা»--কাপড় সেটানো_ 
ফেপি পালিশ--থুশানি খোঁচা এবং সর্বশেষ পধাঁয়ে সাজানো । ছো-এর 
মুখোশ নির্মাণে যেসব যন্মাদ ব্যবহাত হয় সেগুলি হল বাটালি, হাতুড়ি, 
কাঁচ, কয়েকটি নর্‌ূণ, দৃ*একটি কাটার এবং কিছু ছ'চস্তো। ডঃ 
“আশহতোষ ভর্রাচা ছোৌ-এর মুখোশ নিম প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন। 'মুখোশ 
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[নমাণের যে আভিনব পদ্ধতি তাহারা গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা ভারতবষে' 
আর কোথাও প্রচলিত নাই ।” 

গম্ভগরার মুখোশ সবসময়ে ব্যবহৃত হয় না, মুখোশহাঁন গন্ভীরার 
সম্ধানও আমাদের অজানা নয়। চারিন্রের বিচারে গঞ্ভীরার মৃখোশগ্ীলিকে 
1বশেষন্তরগণ সাধারণ, এন্দুজাঁলিক এবং লোকায়ত এই তিনটি শ্রেণীতে বিভ্ত 
করেছেন । পইরা, গসংহ, ভাল্লূক, ব্যাপ্র, হনুমান, হারিণ ইত্যাদ সাধারণ 
শ্রেণীর । এন্দ্রজািক শ্রেণীভুন্ত হল নারাসিংহণ, চামুণ্ডা, গাঁধনীবশাল, কালী 
ইত্যার্দ আর লোকায়ত শ্রেণণভুত্ত হল বক; চাষা-চাষা, মাহষ রাখাল, গরুর 
দুপ্ধদোহন, কললীসহ বধ, টাপা ইত্যাদি। উচ্গেখ করা যেতে পারে, 
নারাঁসংহপর মুখোশ, গদ্ভীরা মুখোশ ন[ত্যের সর্ববৃহং মুখোশ । চামহডার 
মুখোশ কালীর অনুরূপ ॥ সরাইকেলার মুখোশ ব্যবহারকারীর ম:খকে 
সম্পূর্ণ আব্‌ত করে না। ব্যবহারকারণর চোখ এবং নাক উদ্মনন্ত থাকে। 
অপর পক্ষে পরুলিয়ার মুখোশে নাক এবং চোখের জন্য 'ছন্রু থাকে । 

হরিদাস পালিতের লেখায় মালদহের মুখোশ সম্পর্কে বাত হয়েছে, 
'মুখার উধদদিকে এবং পশ্চা্ংশে একটি এবং ঘৃই কর্ণের পশ্চাতে দুইটি 
ছিদ্র দ্ট হয়, তাহাতে রজ্জ সংবদ্ধ থাকে, সেই রজ্জুহ্ধারা মূখা মুখের 
উপর বম্ধন করা হয়। মুখার ঘর্ষণ হইতে মুখ রক্ষা করিবার জন্য চাদর 
বা বস্তখণ্ড দিয়া কণ" বেষ্টন করিয়া পাগড়ী বাধা হয়|, 





আাহলা -জ্শোক্"সাহিত্ত্যে ভ্বীয জাস্ভ 


শুধুমাত্র ভাবের গভারতা, স্বভাব কাধিত্ব এবং অনুপম রচনাশৈলপই নয়, 
সেই সঙ্গে বিষয়বস্তুর ধৈচিত্র্যও বাংলার স্ুৃবিস্তত লোক-সাহিত্যকে রাঁসক 
পাঠক সমাজের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে নিঃসন্দেহে । বাংলা লোক- 
সাহতে)র এক উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করে আছে নানাবিধ বন্যপ্রাণণ, 
জন্তু ও জানোয়ার । বতণমান প্রবন্ধে আমরা সেই বিষয়েরই নংক্ষিপ্ত পরিচয় 
লাভের চেষ্টা করব। 

লোক-সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য 'বিভাগ ধাঁধা । নরনারণ, প্রকৃতি, 
প্রাত্যহক জীবনে ব্যবহৃত নানাবিধ তৈজস পন্রা্দি প্রভৃতি অবলম্বনে যেমন 
1বপুল সংখ্যক ধাঁধা বাংলায় রচিত হয়েছে, তেমনি নানাবিধ পশন-পক্ষী 
অবলম্বনে রচিত বেশ কিছ? ধাঁধারও সম্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে 
প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে ষে, বাংলায় পাখী অপেক্ষা পশং সংক্রাস্ত 
ধাঁধার সংখ্যাই আধক। অথচ উজ্লেখষোগ্য, তুলনামূলক বিচারে বাংলা 
দেশে পশহ অপেক্ষা পাখীর লংখ্যা িংবা তাদের মনোরম বৌঁচত্র্য নেহাৎ 
কম নয়। পশুদের মধ্যে আবার গরু সংক্রান্ত ধাঁধার সংখ্যাই নর্বাধিক। 
আমাদের প্রাত্যাহক জশবনে গরু একাস্ত পাঁরচিত ও অপারঙ্ছা্ধ প্রাণশী। 
তাই শ্বভাবতঃই গ্রাভী সংকাস্ত ধাঁধার আধিকা লাক্ষত ছয়। গর সংকাক্ত 
ধাঁধাগৃলিতে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে গরুর বাঁট, গরুর খনি, গর 
লেজ, 'শং প্রভীতি । 'যেমন-- 

(ক) চারটে ঘড়া উপ্ড় করা 

তার মধ্যে মধু পুরা । (গরুর বাঁট) 
€খ) গাই টাই লটকা, 
[তিন লুল দশকান। গর গেজ ) 


লোক---৯ 
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(গ) আগাত ডেম: ডেম: না মেলে পাতা, 
যে ভাঙ্গি দিতৃনা পারে তে জন্মের গাধা । (গরুর শিং) 


কুকুর ও বেড়াল -এই দুট প্রাণখর সঙ্গে আমাদের প্রাত্যাহক জীবনের 
ঘাঁনষ্ঠ যোগ থাকা সত্বেও এই দুটি প্রাণী অবলগ্বনে কিন্তু তেমন উজ্লেখ- 
যোগা নংখ)ক ধাঁধা রাঁচত হতে দেখা যায় নি। অথচ সামান্য ইশ্দুর 
কাঠবেড়ালখ 'কংবা ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, বেশজ, হারণ, শংকর শিয়াল, 
এমন কি হাতা, বাঘ প্রভাতি অন্তু-জানোয়ার অবলম্বনে রচিত বহু ধাধা 
দেখতে পাওয়া যায় । 


(ক) ওপরে মাটি, নীচে মাটি 
চলেছে যেন বাবুর বেটাটি। (ইশ্দুর ) 


(খ) বন থেকে বেরুল বাঘ 
বাঘের গায়ে ছাঁড়র দাগ । (কাঠবেড়ালী ) 


(গ) আল গুড়গযাঁড় যায় বুড়া 
[রে 'ফিরে চায়। (বেশজ ) 


(ঘ) একটার উপর আর একটা যায় 
কট-কটি নয় লোহা খায়। (ঘোড়া) 


(৩ আজার বেটি ধুম্দল পো, 
[বনা কোালে খবড়ে মাটি । (শুকর) 


(চ) উ*% পোঁতা গজমাথা 
হয় ডাল তার না হয় পাতা ॥। (হরিণ) 


ছ) পথবেয়েবেয়েযায়, 
1ফরে ফিরে চায় । (শিয়াল) 


আুশ্ররবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার পথবী বিখ্যাত। বাঘ বাঙ্গালগর 
পারাঁচত জখব, অথচ বাঘ বিষয়ক ধাঁধার সংখ্যা তেমন উজ্লেখযোগ্য নয়। 
বাঘ সংক্রান্ত একটি ধাঁধার উ্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে 


বনূলে বাইরাল মুড়া, 
গায়ে বেল মহাজন বুড়া । (বাঘ) 


পশু সংরাস্ত ধাধাগুলিতে লক্ষণীয়? স্বঞ্প পারসর ক্ষেত্রে জন্তু বিশেষের 
প্রীত অথবা আকীতির বৌশঘ্ট্যাট উীজ্লাঁধত হয়েছে । যেমন-কাঠবিড়ালীর 
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গায়ের দাগ, শ্‌করের মাটি খোঁড়া, হরিণের শিঙও হাতখর হ্ছলাকৃতির পা 
ইত্যাদি বিষয়গুলিই ধাঁধাগুলিতে চ্ছান পেয়েছে। এদিক 'দয়ে 'বিচার 
করলে উট, ক্যাঙ্গার্‌, জিরাফ প্রভৃতির ন্যায় আরও বহুসংখ্যক 'বিচিন্র জন্তু- 
জানোয়ার আছে, যাদের আকুতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উজ্লেখ- 
যোগ্য । অথচ সেগীল অবলদ্বনে ধাঁধা রচিত হয়ান। ধাঁধা সাধারণতঃ 
বোশিষ্ট্যপঃণ“ ও সেইসঙ্গে একান্ত পরিচিত বিষয় অবলঘ্বনেই রচিত হয়ে 
থাকে। জিরাফ, উট, ক্যাঙ্গারুর ন্যায় জন্তু অবলম্বনে যে কোন ধাধা রচিত 
হয়ান তার কারণ এই শ্রেণির পশহগ্ীল বাংলা দেশের নয়, এগুলি সম্বন্ধে 
তাই এদেশের মানুষের ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব। অথচ বাংলা 
প্রবাদের ক্ষেত্রে তুলনামলক বিচারে জন্তুজানোয়ার সম্পাকিত প্রবাদের 
সংখ্যাধিক্ই কেবল নয়, সেই সঙ্গে বহু সংখ্যক বিচিত্র পশুকে স্থান দেওয়া 
হয়েছে । স্পম্টতঃই বোঝা যায় যে, ধাঁধা রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পশু 
সম্বন্ধে যে আভঙ্ঞতার অভাব ছিল, পরবর্তাঁকালে প্রবাদগুীল রচনাকালে তা 
দূরীভূত হয়েছিল । সিংহ, হাত, ভাঙ্লুক থেকে শুরু করে গাধা, ঘোড়া, 
গরু, খরগোশ? খেকশেয়াল, শেয়াল, ছাগল? ছণ্চোঃ ইখ্দ্‌র, উট প্রভৃতি হরেক 
রকম পশু অবলম্বনে অসংখ্য প্রবাদ রচিত হয়েছে । 


ধাঁধা রচনার ক্ষেত্রে আমাদের বহুল পারিচিত কুকুর-বেড়ালকে তেমন 
উচ্লেখযোগ্য চ্থান দেওয়া হয় নি। কিস্তু সেই অভাব পূর্ণ হয়েছে প্রবাদের 
ক্ষেত্রে । আবার বেড়াল অপেক্ষা কুকুর সংক্রান্ত প্রবাদের সংখ্যাই আধক। 
এর কারণ প্রবাদ দখঘ-কালের অভিজ্ঞতা প্রসূত রচনা । এদিক 'দিয়ে বিচার 
করলে বেড়াল অপেক্ষা কুকুর সম্বম্ধে আমাদের আভিজ্ঞতা অনেক বেশি। 
আর সেই জন্যই কুকুর সংবান্ত প্রবাদের আধকা। কুকর সংকান্ত প্রবাদ 
গুণলতে কুকুরের বিভিন্ন চারিতিক বৌশঘ্টা, বিশেষভাবে যেগুলি নিশ্দন?য় 
সেগীলই রূপায়িত হয়েছে । অথঠ কুকুরের বিশ্বস্ততা, তাক্ষঃর ঘ্রাণশান্ত 
কিংবা প্রভুভান্তর পাঁরচয় প্রবার্দগর্ীলতে অনুপাচ্ছিত। কুকুর সংকাম্ত 
কয়েকটি প্রবাদ উদ্ধার করা গেল-__ 


(ক) কুকুরের পেটে ঘি জরে না। 
(খ) কুকুরে ঘি-ভাত দিলে বাম করে মরে । 
গাবুরে পিক্ড়া দিলে চিৎ হয়ে পড়ে ।। 
(গ) কুকুর রাজা হলেও জ.তা খায়। 
(ঘ) ক্‌ক:রকে নাই দিলে মাথায় চড়ে। 
(৬) কূকুরের লেজ ঘি দিয়ে ডল্‌লেও নোজা হয় না। 


(8) কুসাইয়ের কুকুর নাড়ীডুশড়তেই তুন্ট। 
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বেড়াল সংক্রান্ত প্রবাদগিতে বেড়ালের আক্কাতি অপেক্ষা প্রকাতির ওপরই 
আধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে__ 


(ক) আগে ছিলাম ছোঁচা বেরাল, ধমে দিয়েছি মন। 
তুলসণ মালা গলায় দিয়ে যাচ্ছ বশ্বাবন। 
(খ) এত রঙ্গ দেখলাম আম বলাইয়ের ঘরে এসে। 
মেনী বেরাল তুলো পেজে কলাবনে বসে ॥ 
বেড়াল যণ্ঠণর বাহন বলে পাঁরচিত। একি প্রবাদে সেই পাঁরচয়টিও 
প্রকাশিত হয়েছে" 
(গ যণ্ঠীর বেড়াল। 
বাঁদর অবলছ্বনে তেমন উল্লেখযোগ্য ধাঁধা রাচত হতে দেখা যায়ন। 
কিন্তু এই প্রাণীটি প্রবাদের ক্ষেত্রে বেশ এক গ[রুত্বপ্্ণ স্থান লাভ করেছে-_ 
(ক) আদরে বাঁদর । 
(খ) কায়েতের বুদ্ধ আঁতে, বাঁদরের বুদ্ধি দাঁতে । 
(গ) বানরের হাতে ফুলের মালা । 
বাংলা লোক-কথায় শগালের প্রায় রাজকীয় আধিপত্য । লোক-কথায় 
শৃগালকে পশুদের মধ্যে পবাপেক্ষা বাম্ধমান প্রাণী বলে 'চানিত করা হয়েছে। 
কিন্তু শেয়াল সম্পকিতি প্রবাদগূলিতে তার ধৃত'তার দিকটি লক্ষণীয়ভাবে 
অনুপাচ্থত_ 
(ক) বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা । 
(খ) 'দিনে শেয়াল? রাতে গাই, ডাকলে গাঁয়ের রক্ষা নাই। 
(গ) মারতে পারে না বদ্দ্‌ক ঘাড়ে, শেয়াল দেখলে চিং হয়ে পড়ে। 
(ঘ) কাগার শত্রু বগা? বগার শন্তু বাঘা । বাঘার শত 'সিঙ্গ, 'সাঙ্গর 
শত্রু শেয়াল। শেয়ালের শত্রু মহাকাল । 
কাঠাবড়ালী বিষয়ক প্রবাদে কাঠাঁবড়ালীর আকাত অথবা প্রক্কাতি 'বিষয়ে 
কোন বন্তব্য প্রকাশের পরিবতে সীমিত শান্ততে অসাধ্য ধনের প্রয়াস 
সম্পকে সাধারণ বন্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে-- 


(ক) কাঠবিড়ালীর সাগর বাঁধা । 

(খ) কাঠবিড়ালীর বাগান ভাগ্গ। 

উট মর:ভুমির জীব । পশহ হিসদৰে উট এক বিশেষ বৈশিলন্টেঃর আঁধকার' 
ঢা ছল তার পিঠেরকধ্জ। একট প্রবাদে এই বিষল্নটি প্রকাশ করা 


বাংলা লোক-সাহিতো জীব জন্তু ১৩৩ 


(ক) উটের পিঠে কধ্জ? উট জানে না। 

উট প্রচুর পাঁরমাণে যে জল সয় করার ক্ষমতা রাখে, আর একটি প্রবাদে 
তারও উল্লেখ দেখা যায়-- 

(খ) উটের পেটে জলের জালা, তবু তেন্টায় ঝালাপালা । 

হাতা সংক্রান্ত প্রবাদগুিতে হাতীর স্থ্‌লাকতি 'বিষষেই বিশেষভাবে 
আলোকপাত করা হয়েছে__ 


(ক) খেয়ে দেয়ে হাতা হওয়া । 
(খ) 'খিড়াঁক 'দয়ে হাতা গলে সদরে বাঁধে ছ'চ। 
(গ) কণড়ে ঘরে হাতি ঢোকান। 


ভাঞ্লুক আমাদের আর এক পরিচিত জীব । এই প্রাণীটি নাকি প্রায়ই 
জ্বরে ভোগে, আবার স্বাভাবিক নিয়মেই নিরাময় লাভ করে। একটি প্রবাদে 
তাই বলা হয়েছে 


(ক) ভাল:কের জর । 

বেশ কিছহ মানুষ ভাঙ্ল্‌ক নাচিয়ে পয়সা উপাজন করে। বলাবাহ্‌ল্য 
ভাঙ্লুক স্বতঃস্ফর্তভাবে নাচে না, তাকে নাচতে বাধ্য করা হয়। একটি 
প্রবাদে তাই এই বিষয়ে বলা হয়েছে 

€(ঘ) ভাঙ্লুক কি নাচতে চায়, নাকে দাঁড় 'দিয়ে নাচায়। 

আনচ্ছক কোন ব্যন্তিকে তার ইচ্ছার 'বরুদ্ধে কোন কার্য সম্পাদনে বাধা 
করানো উপলক্ষে এই প্রবাদটি প্রযস্ত হয়ে থাকে । 

পশুরাজ সংহ বিষয়ক প্রবাদে সিংহের পরস্পর বিপরণতমখন পরিচয়টি 
প্রকাশিত হয়েছে_-একাদকে তার শ্রেন্ঠত্ঃ অপর দিকে তার মতা 
প্রবাদগুলিতে পাঁরস্ফুট 


(ক) সিংহের ভাগ শগালে খায় । 
(খ) 'সংহের সন্তান শৃগাল হয় না। 


বাঘ সংক্রান্ত ধাঁধা উঞ্দলেখযোগ্য সংখ্যায় রচিত না হলেও প্রবাদের ক্ষেত্রে 
এই পশহটির অপ্রাতহত প্রতাপ লক্ষ্য করার মত-- 


(ক) আউলে বাঘ জালে পড়ে। 

(খ) এক বনে দই বাঘ। 

(গ) কছুবনে খটাশ বাঘ। 

(ঘ) বাঘে ছলে আঠার ঘা। 

($) বাধে মোষে যুদ্ধ হয়, উল: খাগড়ার প্রাণ যায়। 
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(5) বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা । 
(ছ) বাঘ বুড়ো হলেও রূপছাড়ে না। 


গাধা বিষয়ক প্রবাদে বিশেষভাবে গাধার 'নিবৃচ্ধতাকেই প্রকটিত করা 
হয়েছে । এছাড়া গ্রাধা যে ভারবাহ? পশ সে বিষয়েও আলোকপাত করা 


হয়েছে। 


(ক) আধা কইলে গাধাও বোঝে, সব কইলে কেনা বোবে। 
(খ) গাধা 'পাঁটয়ে ঘোড়া । 

(গ) গাধা সকল বইতে পারে, ভাতের কাঠি বইতে নারে। 
(ঘ) ঘোড়ার পেট, গাধার ীপঠ, খালি থাকে কদাচিৎ । 


ছাগল সংকান্ত প্রবাদগীলতে বিশেষ করে ছাগলের সীমিত শান্ত, তার 
ধনব্ণাদ্ধতা এবং সে যে সব্'ভুক--এই সকল বধয়ই স্থান পেয়েছে £ 


(ক) ছাগল দিয়ে যব মাড়ানো । 

(খ) ছাগল 'দয়ে যদ হাল বইত, গরু লাগত না। 
গ্) ছাগলে বৃদ্ধি। 

(ঘ) ছাগলে কিনা খায়? পাগলে কিনা গায় । 


বাংলা লোক-কথার 'তিনাঁট প্রধান বিভাগের অন্যতম উপকথা । উপকথায় 
যে দ্‌টি পশু সবপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে সে দুটি পশু হল 
যথাক্রমে বাঘ এবং শৃগাল। বাঙালা যাঁদও ন্রম্দরবনের নরখাদক [হংস্র ও 
তীক্ষঃধার বাদ্ধর আধকারণ বাধের সঙ্গে পারাচিত, তথাপি বাংলা উপকথায় 
বাঘকে চরম 'নিবোঁধ, ভখর্‌ ও কাপঃর্ষ রূপেই উপদ্থাপিত করা হয়েছে। 
বলা যেতে পারে বাংলা উপকথায় বাঘ তার নিজস্ব ধম" থেকে ভ্র্ট এক 
[ভিন্নতর গ্রাণীরূপেই চিন্রত। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বন্তুবাটিকে 
স্পঙ্ট করা যেতে পারে । পধঁনরেট বোকা” গম্পটিতে বার্ণত হয়েছে এক 
শিয়াল ছাগল ছানা থেতে গিয়ে রাখালদের হাতে ধরা পড়ে যায় । রাখালেরা 
শেয়ালাটিকে বেধে রেখে যায় পরে তাকে মারবে বলে। ইতিমধ্যে সেথানে 
একটি বাঘ এসে হাঁজর। সে শেয়ালকে বাঁধা অবস্থায় দেখে বিস্ময় প্রকাশ 
করলে শেয়াল জানায় ঘেসে বিয়ে করার অপেক্ষায় সেখানে রয়েছে? 'কন্তু 
তার বয়ে করার মোটেই ইচ্ছা নেই। বাঘ শেয়ালের কথা শংনে নিজে 
বিয়ে করতে চাইল । তাই শেয়ালের বাঁধন খুলে দিয়ে নিজে বাঁধা অবন্থায় 
রইল, পরে রাখালদের কাছে যেদম প্রহার থেয়ে বোকা বাধ বাঁধন ছিড়ে 
পালিয়ে কোনক্রমে প্রাণ বাঁচাল। 


বাংলা লোক-সাহিত্যে জব জন্তু ১৩৫ 


আর একবার বাঘ বনের এক জায়গায় হাজির হয়ে দেখলে শেয়াল 
করাতীদের গোঁজ মেরে রাখা আধচেরা একটা কাঠের ওপর বসে রয়েছে। 
বাঘও কাঠির ওপর গিয়ে বসলে । শেয়াল স্থযোগনমত গোঁজটিকে খুলে 
[নিলে বাঘের লেজ কাঠের চেরা অংশে গেল আটকে । বাঘ লাফ দিতে তার 
লেজটাই গেল ছিখ্ড়ে। এরপর শেয়াল ও বাঘ দুজনে একটা কচুবনে গিয়ে 
হাঁজর হল'। শেয়াল চালাকি করে বাঘকে কচু খাওয়ালে । বাঘের মুখ 
কট কুট করতে লাগল। এরপর শেয়ালের কথা বিশ্বাস করে বাঘ নিজের 
হাত-পা চাবয়ে মুখ সারাতে চেষ্টা *করল। কিন্তু শীঘ্রই বাঘের মত্ত্যু 
হল। অথাৎ বার বার প্রতারিত হয়েও বাঘের চৈতন্যোদয় হ'ল না। মততু- 
বরণের মধ্য দিয়ে তার নিবেধি জীবনের পাঁরিসমাপ্ত ঘটল । 'মামা-ভাগ্ে? 
গন্পাঁটতেও বেকুব বাঘকে শেয়াপণের ছলনার জালে আবম্ধ হয়ে অকালমতত্যু 
বরণ করতে দেখা গেছে । একবার এক শেয়াল বাঘকে নিজের বাড়াঁতে 
নিমন্ত্রণ করে এনে কিছুই খেতে দিলে না। বাঘও শেয়ালকে তার বাড়তে 
নিমন্ত্রণ কবে এনে মোটা হাড় খেতে দিয়ে প্রতিশোধ নিলে । শেয়াল মনে 
মনে ঠিক করলে প্রাতশোধ নেবে । শেয়াল এক আখের খেতে খুব আখ 
খেত বলে চাষারা তাকে ধরার জন্য একটা খোয়াড় তৈরী করলে। শেয়াল 
বাঘক্কে এসে বললে রাজার ছেলের বিয়েতে সে গাইতে যাবে। বাঘকে 
বাজাবার জন্যে শেয়াল আহ্বান জানালে । সে আরও বললে যে তাদের 
যাবার জন্যে রাজা স্বয়ং পাজ্কী পাঠিয়েছেন । শেয়ালের কথা বি*বাস 
করে বাঘ আখের ক্ষেতে চাষীদের রাখা খোঁয়াড়কে পাঞ্কণ মনে করে তার 
মধ্যে ঢুকতেই বন্দী হয়ে গেল। এরপর চাষণদের আঘাতে বাঘের 
ম-ত্যু হল। 


বাংলা উপকথ।য় বাঘকে এবপ নিবেধি রূপে চিস্তত করার পেছনে 
পৃবদাক্ষণ অথাৎ মালয়-ব্রঙ্চ দেশের প্রভাবের কথা কেউ কেউ বলে থাকেন। 
সে যাই হোক, মনস্তাত্তিবক কারণ শধশ্লেষণ করে বলা যায়, যে বাঘের কারণে 
বাঙালী জীবন নানাভাবে পযদস্ত ( সুদ্দরবন অঞ্চলের )১ বহ7 জীবন অকালে 
বিনত্ট হয়, বাংলা উপকথায় তার জীবনের আভশাপ রূপ নেই বাঘকে 
1নবেধি ও গ্রাতটি ক্ষেত্রে তাকে পরাজিত করে যেন অনেকাংশে তার প্রাতশোধ 
স্পৃহাকেই পণ করেছে। 


পাশ্চাত্য সমালোচক 9661) 7০0০৬ আভিমত প্রকাশ করে বলেছেন যে 
'শিয়ালকে পণ্ডিত গহসাবে দেখাবার পশ্চাতে রয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির 
দ্ধানন অপর পক্ষে তার বিশ্বাসঘাতকতা 7:০6০ 74809051010 জাতির 
প্রভাবের ফল। . 





লাজ লোক-সাহিভ্য চগ্াজ্স হিদেশীকদেক দকান্ম 


কথায় বলে “মার চেয়ে মাসীর দরদ বেশণী 1৮ অথাৎ যেখানে সন্তানের 
প্রীতি বাঞ্চিত অপত্যস্নেহের প্রকাশ মাতৃ হৃদয় থেকে উৎসারিত হওয়া কতব্যঃ 
সেখানে তৎপাঁরবতে মাসীর হাদয় থেকে যদি সেই স্নেহ ও দুর্বলতার 
আভব্যন্তি ঘটে, তখন সেটা কিছ পাঁরমাণে অস্বাভাবিক বলে প্রতিভাত হয় 
সঙ্গত কারণে । কিন্তু এ রকম অস্বাভাবিকতা বিরল হলেও অসম্ভব বোধ 
কার বলাযায় না। অস্ভবষে বলা যায় না, তার প্রমাণ স্বরূপ বাংলা 
লোক-সা'হত্য চচয়ি বিদেশবয়দের দানের কথা উন্দেসেথ করা যেতে পারে। 


বাংলা লোক-সাহত্য বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ । এই সম্পদ সংরক্ষণ ও 
সংগ্রহে তাই বাঙ্গালীরই প্রয়াস যন্ত হওয়া কত“ব্য এবং তা বাঙ্গালণর নিজেরই 
স্বার্থে । কিন্তু বাংলা লোক-না'হত্য চচরি হীতিহাস পলোচনা করলে দেখা 
যায়, বাঙ্গালীর তুলনায় এ' ব্যাপারে 'বিদেশশয়দের প্রয়াস উদ্লেখযোগ্য ভাবে 
যত হয়েছে- অবশ্য সেটা লোক-সাহত্য চচরি একেবারে প্রথম দিকে। 
সাধারণতঃ আমরা বলে থাকি যে কাবগুরু রবখন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা ছড়া 
সম্পর্কিত আলোচনাকে কেছ্দ্র করেই বাংলা লোক-সাহিত্য চচরি শুভ 
সুগ্পাত ঘটেছিল ১৩০১ বঙ্গাথ্দে। রবাদ্দ্রনাথ তাঁর আঘ্তীয় আলোচনার 
মাধ্যমে বাঙ্গালীকে বাংলা লোক-সাহত্য বিষয়ে অবহিত করেছিলেন ঠিকই, 
কিন্তু তারও বহু পূর্ব থেকেই শুরু হঝেছিল বাংলা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন 
উপকরণ সংগ্রহ ও ক্ষেত্র বিশেষে তুলনামূলক আলোচনা । বত'মান 'নিবম্ধে 
আমরা এই চচ়ি বদেশখয়দের দান বিষয়েই বিশেষভাষে আলোকপাত করার 
চে্টা করব। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে লোক- 
সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে প্রধাদ এবং লোক-কথার সংগ্রহ এবং 
আলোচনাতেই বিশেষভাবে বিদেশণয়দের প্রয়াস যুক্ত হয়েছিল । অন্ততঃ 
একটি ক্ষেত্রে অবশ্য ছড়া সংগ্রহের সূত্রে বিদেশীয়ের প্রয়াস লক্ষিত হয়। 


বাংলা লোক-সাহিত্য চচয়ি বিদেশীদের দান ১৫গ, 


গণতিকা সংগ্রহেও বিদেশণয় প্রয়াস যুস্ত হতে দেখা গেহে। কিন্তু আবিমিশ্র ধাঁধা, 
গান ইত্যাঁদ সংগ্রহ ও আলোচনায় বিদেশগয়দের কোন প্রয়াস বস্তু হয় নি। 

বাংলা ছড়া চর ইতিহাসে উইলিয়াম কেরী একটি উল্লেখযোগ্য নাম। 
কেরী রচিত ইতিহাস মালা” (১৮১২) গ্রত্থের ১৫০ পণ্টাশদধিক শততম 
কথায় সংশ্লত্ট 'মাছ আলা ছয় গণ্ডা চিলে নিলে দুগপ্ডা” শদর্ধক ছড়াটিকে 
কালানুক্লামিক 'হিপাবে প্রথম সংকলিত ছড়ার মধাঁদা 'দিতে হয়। 

মনে রাখতে হবে ১৮১২ সালে গ্রথম ভায়েদের সংকালত উপকথার প্রথম 
খণ্ডট প্রকাশিত হয়, এই একই বংসর উইলিয়াম কেরণ প্রকাশ করেন ইতিহাস 
মালা” । এতে ক্ষুদ্র বহৎ দেড়শত গল্প সংকলিত হয়েছে, তন্মধো আঁবামিশ্র 
রূপকথার সংখ্যা আট। “ইতিহাস মালায় সংকাঁলিত রূপকথাগুীল হল £€০, 
৯৪ ৯৭+ ১০৪ এবং ১৪১ সংখ্যক গপগুলি। এছাড়া উপকথাও সংকলিত 
হয়েছে হীতহাপ মালা'য়। কেরীর ছিতিহাস মালায় ধৃত ২৩ সংখ্যক 
গজ্পটি আমাদের বহুল পরিচিত শিয়াল পশ্ডিতের কাছে কুমশরের ছানাদের 
শক্ষা লাভ সংকান্ত উপকথাটি । তাই শুধ্‌মান্ত বাংলা গদ্য সাহত্যের 
ইতহাসেই কের স্মরণীয় ব্যান্তত্ব রূপে আঁধঙ্ঠিত আছেন তাই নয়, বাংলা 
লোক-সাহত্য চচরি ইতহাসেও তান স্মরণণয় ব্যান্তত হয়ে থাকবেন। 

পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত বাঙ্গালী যখন অন্ধ পরানঃকরণের মোহে 
আচ্ছন্ন, জাতায় সংস্কাতির অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ যে লোক-সাহিত্য ও লোক- 
সংস্কৃতি তা ছিল অবহোলিত, সেই সময়ে রেভারেপ্ড উইলিয়াম মর্টন নামে 
এক বিদেশ পাদ্রী--দপ্টান্ত বাকা সংগ্রহ* নামে প্রবাদের একটি সংকলন 
গ্রত্থ প্রকাশ করেন ১৮৩২ শ্রীণ্টাঙ্দে। এই মংকলনটিতে ৮০৩ট বাংলা 
প্রবাদ এবং ৭০ সংস্কৃত প্রবাদের ইংরোর্জ অনঃবাদ সাল্লবিষ্ট হয়েছিল । 


এ পযন্ত প্রাপ্ত তথ্যাদর 1ভত্তিতে মরট্নকেই বাংলা প্রবাদ সংগ্রহের প্রথম 
পথকৃতের মধ্দায় অধাঘ্ঠত করতে হয়। আর বাংলা লোক-সাহত্যের 
বাভন্ন উপার্দানের মধ্যে প্রবাদ সংগ্রহের মাধামেই লোক-সাহিত্য চচরি 
সচেতন সন্ত্পাত হয়েছিল এই প্রসঙ্গে সেটা উঞ্গলেখযোগা ॥ মর্টন পরবতাকালে 
অথাৎ “দষ্টান্ত বাকা সংগ্রহ" প্রকাশের কয়েক বছর পরেই 4০91০009 
(01:190197 0০:৮1” পন্রিকার় আরও দেড় শতাধিক বাংলা প্রবাদ প্রকাশ 
করেন [ 010050217 095:52 ১ ৬91 [৬১ 1835 20 1/7-775 3০3 
79532--375 590--94 ] 

মট'ন যে খুব সাহত্য-রসিক ছিলেন তা কিন্তু নয়ঃ আবার তিনি যে 
আমাদের দেশের সংস্কৃতির একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন তাও নয়। মর্টন 
ছিলেন একজন সিনিয়র মিশনারণ। এদেশে এসোঁছিলেন 'তান খ্রান্টধর্ম 


১৩৮ লোক-সংস্কাতি £ নানাপ্রসঙ্গ 


প্রচার করতে । বিদেশে প্রণম্টধম“ প্রচার করাই ছিল তাঁর জীবনের মূল 
ব্রত। ১৭৯২ প্রা্টাত্দে ইংলণ্ডের নরদামটন সায়ারের কয়েকজন ব্যাপটিঞ্ট 
মিশনারী ভারতে প্রবঙ্টানধন প্রচারের জন্য এসেছিলেন, যেমন এসেছিলেন 
কের? ওয়াড? গ্রাণ্ট, মাশনম্যান প্রমহখেরা ॥ মনও এই একই প্রয়াসের 
শাঁরক হয়েই এসৌঁছলেন । মট“নের বাংলা প্রবাদ সংকলন ও তার ইংরোজ 
ব্যাখ্যার কারণ তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের ঠিক দু'বছর আগে অপর একজন 
খ্যাতনামা পাদ্রী মাশমাানের প্রকাশিত বন্তব্যের অংশ বিশেষের মাধ্যমে জানা 
যাবে। মাশণম্যান লিখেছেন £ 


(1) ৬৬10) 005 18006 06 8:0105 0162 16568101165 01 ০00 
০0120512001) 1100 6106 0010001981 1906009£ 01 8610691 5 12) 01765 
11] [100191) 00০72061191) 50000106 101 81565 00 02090 0৫ 016 
[200100191 58511759 13101) 106 01095 10 1319 110621-000156 7101 0175 
[02০1৪ 01 0015 1070৮10028 2170. 9150 21211) 17)81)5 01 006 107201115 
11101) [8৮০ 60০159৭৪৮৩৮ 0017510619,015 11761061105 010 0106 
18015 2120. 09010000001 0106 13801565 ! 


অবশ্য মাশম্যান যে মটনের সঙ্কলন প্রসঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করেন নি, 
তা বলা নিষ্প্রয়োজন। নগলরত্ব হালদারের “কাঁবতা-রত্াকর' নামে একটি 
প্রবাদ সঙ্কলনের ভূমিকায় তিন উদ্ধৃত মন্তব্যটি প্রকাশ করেছিলেন । নীলরত্ব 
হালদারের গ্রন্থাঁট ১৮২৫ প্রণন্টাম্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এটি ছিল সংস্কৃত 
প্রবাদের সঙ্কলন ॥ তাই বাংলা প্রবাদ চচয়ি প্রথম পথিকৃতের স্থান বিদেশীয় 
মটনেরই । 


দ্টান্ত বাকা সংগ্রহের আখ্যান পন্লে মনের পারাচাতি "দয়ে বলা হয়েছে 
4921)107 11155109791 01 0176 [75019018060 9০০12 101 01009£2- 
006 010০ (39061 10 01615 68:05 মটণ্ন 08100658. ০৮115081 
0052:৮61: এর সম্পাদক মণ্ডলীকে উদ্দেশ করে যে পন্ত লিখোছলেন তাতে 
তাঁর প্রবাদ সংগ্রহ ও সংকলনের উদ্দেশ্য স্পঞ্টভাবে ধরা পড়েছে - 


€[0, 7 20910061565 0095 192১ 018 0106 11016) 0106 0256 00691010 
01001517 1101) 10110165019 01017 00 81 510 912 11706125060 1 
006 406609115 0 010617901৮5 0108180০661 8100 1091015 8150 €56015115 
৮০ 002 7/0155101)81065 06 006 ৬৪::1015 091701001118.01025, ১৮৩৪ 
গ্রীষ্টাষ্ের 591০860 1)15021) 90561৮6£ এর মার্চ সংখ্যায় (৬০1) 
দক্টান্ত বাক্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যে মন্তব্য রুরা হয়েছে, তাতেও, 


বাংলা লোক-সাহতা চচাঁ় বিদেশীয়দের দান ১৩১৯ 


বিদেশীয়দের হ্বারা বিশেষ করে প্রবাদ সংকলনের অন্যতম উদ্দেশ্যটি স্পন্ট 
হয়ে ওঠে- 


10 81] 11155101085 19600161517 810681 আ€ 10014 166০ 0৫ 
11581081012 ৮০ 1১8৮6 00259156506] 00100 22102111706 (06 
1101901021)05 0৫ 0106 10005512066 1015 065181160 (0 002010)101)10916%, 


মর্টন মার্শম্যানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্ন্টান্ত বাক্য সংগ্রহ" প্রকাশ 
করোছিলেন- এরূপ অন:মান করার ধথেষ্ট কারণ রয়েছে । মাশম্যান এবং 
মর্টন দ্‌'জনেই ছিলেন মিশনারী এবং একই আদর্শে উৎসগ্রকৃত প্রাণ । এ 
ছাড়াও মার্শম্যান কর্তৃক নীলরত্ব হালদারের প্রবাদ সঙ্ধলনটির দ্িতাঁয় 
সংস্করণে (১৮৩০) ইংরোজিতে ভূমিকা এবং সঙ্কালত প্রবাদগুলির ইংরোজ 
অন্বার্দ সান্নবিষ্ট করার ঠিক দুবছর পরেই--মট্টনকে দেখা গেল বাংলা 
প্রবাদ সঙ্কলনে ব্রতী হতে। মটনের সঙ্কলনে তাই মাশশম্যানের প্রভাব 
স্থস্প্ট। অবশ্য সচনার কথা বাদ দিলে নিছক প্রবাদ সঙ্কলন গহসাবে অপর 
একজন মিশনারী ভারত-প্রেমিক রেভারেশ্ড লঙের “প্রবাদমালা' ( ১৮৬৮-১৮৬৯, 
১৮৭২) যে গুরুত্বের আধকার+, মট“নের গন্ধে সেই গর্ত কিন্তু অনুপাচ্ছিত। 
লঙের প্রবাদমালা” প্রসঙ্গে বিস্তত আলোচনার পূর্বে অন্যান্য কয়েকজন 
[বদেশ?য়ের প্রসঙ্গে উল্লেখ করে নেওয়া যেতে পারে। এদের একজন হলেন 
020109107]. 17,1০1 এবং অপরজন 1. 0. £0461501) 1 ১৮৭৩ 
প্রীষ্টাম্দে 1.61৮-এর "70111 2:0205 0? 006 [007918109০0 
(01910694915 [7111 70:800” প্রকাশিত হয় । 


[. 10, £১051300 ছিলেন উচ্চপদস্ছ সরকারী কমণচারশী। টট্টগ্রামের 
উপভাধার নিদশ“ন স্বরূপ চট্রগ্রামে প্রচালত ৩৫২টি প্রবাদের ইংরেজি অনবাদ 
টগ্পনী-সহ প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ খ্রীন্টাষ্দে । £১0061500-এর গ্রম্থাটির 
নাম “5০202 01510598017 70:0ড619% 1 £1057507 চট্টগ্রাম অঞ্চল 
থেকে সংগৃহীত প্রবাদগুলকে বোধগম্য করার জন্য প্রবাদগ;্লির ভাষাকে 
অবশ্য ইচ্ছাকৃত ভাবে পাঁরবত করেছেন ॥ এর ফলে সংগ্রহ কিছংটা 
বাটিপূণ হয়ে গেছে। 


রেভারেন্ড লঙ- প্রণণত প্রবাদমালা” প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ শ্রান্টাব্দে। 
গ্রন্থের আখ্যান পরে যাও বলা হয়েছে [৬০ 10100052100 9206911 
7০565 11195080106 08055 1166 800. 66110 কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
গ্রদ্থাটতে ২৩৫৮টি প্রবাদ সংকাঁলত হয়েছে। প্রবাদগ্ীল বর্ণমালার ক্রম 
পরম্পরায় পাঙজ্জানো। আখ্যান পত্রে লেখক বা সঞ্কলক হিসাবে লঙ 


১০ লোক-সংগ্কৃতি £ নানাধ্রসঙ্গ 


সাহেবের নাম কিন্তু মাদ্রত হয় নি। তবু এ গ্রন্থটি যে লঙ: সাহেবের 
রচনা, প্রবাদমালা*র পরবতর্গ থশ্ডেই তা স্ুস্পম্টভাবে প্রমাণিত। গ্রম্থাঁট 
রাঁচত হয়েছিল '09100009. [,166180012 9০০1০5'র জন্য । 


প্রবাদমালা'র ২য় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ প্রীষ্টাষ্বে। দ্বিতীয় ভাগটি 
প্রকাশিত হয় 081০ঘ68. 3০17001 3০9০01 ৪70 ৬2177800121 141008- 
চ0:৪ 90০155+র দ্বারা । গ্রম্থাটর আখ্যান পন্রে মদত হয়েছে £ 45:956103 
06 770:006 2100 /১919, 17181791905. 1060 075 32016211 1900£08£5 
ইউরোপ ও এস খণ্ডস্থ প্রবাদমালা। 'গ্বতীয় ভাগ। বঙ্গীয় ভাষায় 
অনুবাদিত।” 

প্রবাদমালা'র প্রথম খণ্ডে লঙ্‌ সাহেবের নাম অথবা ভুমিকাস্বরূপ কিছু 
মুদ্দুত না হলেও 'ছ্িতীয় খণ্ডে ইংরেজিতে একাঁট ভুকা প্রকাশিত হয়েছে 
লঙের গিজের নামে । ভূমিকায় লঙ বলেছেন £ 

€[1)6 10110/196 ০0190981052. 066 08105190101 1000 13617£911 
25 1380 13915591291 13210017166 01 6:056105 5216066ণ0 705 106 7010 
06 210170809 [0911912) 500৭1015009 00100802565 10601)5 51610010, 
1809£97 709195117091200019 (51711006565 1702101901, 1 191)909) 
[710001, 011559১2720. [২059107  1917509£9--অথাং 'দ্বিতীয়ভাগে 
সান্নাবন্ট লঙ: নিবরচিত 'বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী প্রবাদের বঙ্গানুবাদ কাববর 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধায় কত। এরূপ সগ্কলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
লঙের নম্তব-- 

“076 01606 15 0 17500900056 10 0116 00002 0£ 00686106911 
0601916 006 10 71500100110 06186109105 06 006 %/0110, 002 
[3055191) 1১:0561003 200 11) 10110001921 01)00151) 1956 11) 0156 501:165 
11] 1900 09 1090100 0116 16956 11 61061 ড16 0170 15601) 59009510).” 


সবমোট ৯৭৯টি প্রবাদ সঙ্কলনটিতে চ্ছান পেয়েছে । এই সংকলনাঁটর 
বোঁশছ্ট্য হল বিদেশী যে সকল প্রবাদের সঙ্গে বাংলা প্রবাদের গভীর লাদশ্য 
আছে, সেক্ষেত্রে প্রচলিত বাংলা প্রবাদটিও অনুবাদের সঙ্গে উজ্লেখ করে 
তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে । 


১৮৭২ প্রান্টাষ্দের মাচ" মাসে লঙ সাহেবের সম্পাদনায় প্রবাদের আর 
একটি সঙ্কলন প্রকাঁশত হয়েছে । এটিরও নাম প্রিবাদমালা' । এই 
সঞ্ষলনটিতে সব'মোট ৩৪২৯) প্রবাদ হ্থান পেয়েছে । লগ: গ্রন্থটির ভুমিকায় 
বঙ্গেছেন ঃ 


বাংলা লোক-সাহত্য চায় বিদেশীয়দের দান ১৪১ 


£[1)15 11009 ০10 ০0770016600 58155 0৫ 10:05%6195 8170 
7:০0৬6:019] 5851085 0£ 73617691. ।-লঙ- সাহেবের এই মন্তব্য থেকে 
স্পছ্টই বোঝা যায় যে পপ্রবাদমালা'র তিনাটি খণ্ডই লও: সাহেবের সঙ্কলিত 
এবং তাঁর একটি সুনার্ঘন্ট পারকঙ্পনার বাস্তব রপায়ণ। ১৮৭২ শ্রীম্টাঞ্দের 
মার্চ মাসে প্রকাশিত সংকলন'টির আখ্যান পত্রে মুদ্রিত হয়েছে £ [166 
11100952190 1361759811 0:05210105 8150 0:056179181] 58511755 [11050801178 
ব961৮6 1,106 2170 ঢ2611105 21210106 [5005 8100 01061 | 

এই সংকলনাঁটতে বেশ কিছ: সংগ্রত প্রবাদও চ্থান পেয়েছে। এ পর্যন্ত 
গেল বাংলা প্রবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশে বিদেশশয়দের প্রয়াসের কথা । এইবার 
আসা যেতে পারে বাংলা লোক-কথা চচয়ি বিদেশগয়দের কি পরিমাণ প্রয়াম 
যুস্ত হয়েছিল সেই সম্পাকত আলোচনায় । 

বহুকাল পব থেকেই পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও গবেষকদের এ'রকম এক ধারণা 
বজ্ধমূল হয়োছিল যে ভারত উপ-মহাদেশ লোক-কাহিনীতে সমহ্ধ। তাই 
ইংরেজ কমণচার, কমণ্চারগদের আত্শয়-স্বজন এবং ইউরোপায় মিশনারধরা 
এদেশের নতত্তব ও জাতিতত্র সম্পরিতি নানাবিধ তথ্যাঁদ সংগ্রহের সময় 
লোক-কাহনশ সংগ্রহেও ব্যাপত 'ছিলেন। আর এদের মধ্যে অনেকেই 
তৎকালশন প্রচলিত লোক-কাহিনগর বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতিতে পঠন-পাঠন ও 
সংগ্রহ রীতির সঙ্গে পারচিত ছিলেন । তবে ভারতবধের অন্যান্য অঞ্চল থেকে 
লোক-কথা সংগ্রহে বিদেশীয়দের যে পারমাণ উদ্যম 'নষুত্ত হয়েছিল, গে 
পারমাণ উদ্যম বাংলাদেশের লোক-কাহিনী সংগ্রহে নিযুন্ত হতে দেখা ধায় নি 
প্রথমেই এ'কথা স্বীকার করে নেওয়া ভাল। 


বাংলাদেশে লোক-কাহিনী সংগ্রহের সূত্রপাত ঘটে ১৮৭২ শ্রীঞ্টাব্দে। 
কলকাতা থেকে এই সময় প্রকাশত হয় ৮176 1170197) £১0000815* এবং 
€[23011091156 [20001801055 01 7621088]1  £১1)000215-তে প্রকাশকাল 
থেকেই বাংলা লোক-কাহিনণর বিভিন্ন উপকরণ প্রকাশিত হয়োছল। এই 
পন্ধিকার প্রসত্গে বিশেষভাবে যাঁর নাম স্মরণ করতে হয়, তিনি হলেন জি. 
এইচ. ড্যামাপ্ট। ড্যামান্ট এই পাঁ্রকায় সবরমোট ২২টি উপকথা ও পরণ- 
কাহিনধ প্রকাশ করেন। পাঁত্যকথা বলতে ক ড্যামাণ্ট"ই বাংলাদেশের 
লোককাঁহনশকে পাশ্চাত্য দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরেন। বাংলা 
সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 4065001005৬ 70000108501 8208৪17 
গ্র্থাটও বাংলা লোক-কাহনী সংগ্রহ ও চচরি হীঙ্হাসে একটা উঞ্লেখযোগ্ 
ভুমিকা গ্রহণ করোছিল। এই গ্রন্থটির সঙ্গে যৃস্ত উল্লেখযোগ্য নামটি হ'ল 
দরড810 পাস৩10 10610001 অবশ্য একথা ঠিক যে ডেল্টন ড্যামান্টের নত, 


১৪২ লোক-সংস্কাতি £ নানাপ্রসঙ্গ 


ঘত না লোক-কাহিনী সংগ্রহের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, সে তুলনায় তাঁর 
বেশি লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের জাতি-তাত্ৰক জারপ পারচালনায় ॥ ড্যামান্ট 
বা ডেজ্টন-_এ*রা কেউই বাংলা লোক-কাহিনীর তুলনামূলক আলোচনায় 
প্রবত্ত হন ন। 'কন্তু তবুও ড্যামাণ্ট এবং ডেজ্টনের নাম বাংলা লোক- 
কাহনণ সংগ্রহ ও চচরি ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে উজ্লিখিত হবে । 

এইবার একজন ইউরোপায়নের উঞ্দেেখ করা যেতে পারে যিনি নিজে 
বাংলা লোক-কথা সংগ্রহ না করলেও লোক-কাহনী সংগ্রহে অপর একজনকে 
1বশেষভাবে অন:প্রাণত করেছিলেন। ই'নি- আর. পি. টেম্পল । রেভারেন্ড 
লীলাবহারী দে'র বহখ্যাত 01] 0165 ০? 861)281+ গ্রম্থাট রচনার মুলে 
যে টেম্পলের প্রেরণা বিশেষভাবে কারকরী হয়োছিল তা লালাবহারগর 
উান্ত থেকেই জানা যায় £ 

€080981271210115  :06০ 006 00 585 100৬7 11029501105 10 
০010 17০ 00 £60৪ ০5011600101 0৫6 0196 আ)ড/10021) 5001165 ডা1)101) 
010 ০1061) 22016 00 01011016010 11) (106 6৮০1011755১ 200 60 851 
152015611০9] 100 008102 2. 50116061018 | 

উজ্লেখ করা ধেতে পারে লালাবহারী তাঁর গ্রন্থটি টে*্পলকেই উৎস 
করোছিলেন। 

বাঙ্গালী জাতিতত্বের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে ডেজ্টনের পর যান 
গ্মরণধয় অবদান রেখে গেছেন, তিনি হলেন এইচ. এইচ. রিসুলে। রিসংলে 
রাঁচত €[1061001995 200. ০0050000906 36107£91 গ্রন্থাঁট ১৮৯২ প্রীন্চাঞ্দে 
কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় । এই গ্রন্থে বাংলাদেশের জনগোচ্ঠণ সম্পাঁকতি 
বহাবধ প্রয়োজনীয় তথ্যা্দির সঙ্গে স্থানীয় কাহনী ও লোক-কাহিনীও 
প্রকাশিত হয়েছিল । 

[১3318016536 ফ্াদ্সিসং ব্র্যাডংলী বাট ১৯২০ প্রীস্টাব্নে 
প্রকাশ করেন 36088] 91751081651 গ্রন্থে স্থান পেয়েছে কয়েকাঁট 
উৎরুণ্ট শ্রেণীর রূপকথা । সবর্মোট তিনাট পায়ে বিভন্ত এই গ্রন্থটি। 
দীনেশচন্দ্র সংকলিত পাঁচটি বাংলা গণীতিকাও এই গ্রন্থে সাল্লিবিষ্ট হয়েছে। 
মূলতঃ সাহাত্যিক উৎস থেকেই গ্রন্থাঁট রচিত। মুখবম্ধ, টকা-টি্পনা 
ভুমিকা ইত্যার্দ 'বিবাঁজত হলেও অবনান্দুনাথ ঠাকুর আঁঙ্কত চিন্রাবলশর 
সংযোজনে গ্রম্থাটর আকর্ষণ ব:দ্ধি পেরেছে স্বীকার করতে হয়। 

1862089]11 [70056-1)010 [9195 রচগ্লিতা উইলিয়াম মাক:কুলোচ 
ছিলেন নিয়্বঙ্গোর [0701650 চা6৩ 010:0,এর একজন ভুতপ্‌ব মিশনারখ। 
এর গ্রন্থাঁট ১৯১২ গ্রান্টাত্দে লপ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় । এই গ্রন্থে বিভিন্ব 
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শ্রেণীর মোট ২৮টি কাহিনণ স্থানলাভ করেছে । কাহনীগল বাংলাদেশের 
দক্ষিণা্ল থেকে সংগৃহীত। সঙ্কালত প্রাতিটি কাহছিনগর সঙ্গে পবণভারত 
থেকে সংগৃহীত সমান্তরাল কাহিনী উজ্লিখিত হয়েছে । কাঁহনণগুলি 
সম্পূণ" ভাবে মৌখক এাতিহ্য থেকে সংগৃহখত। সবোঁপার পাশ্ডিত্যপণ 
পারশিষ্টের সংযোজন সংকলনাঁটর মধার্দাকে িশেষভাবে বদ্ধ করেছে। 


পাঁরশেষে বাংলা লোক-সাহত্য চচাঁয় আত্মীনয়োগকারণ আরো কয়েকজন 
বদেশনয় সম্পকে আলোকপাত করা গেল। বাংলা মৌখিক লাহত্যের 
প্রাচীনতম লংগ্রাহকদের মধ্যে বিশেষভাবে উদ্গেখষোগ্য একাঁট নাম 
17106901500 ৪০৫৮৮ ০6 17019" গ্রদ্থের সম্পাদক ভাষাতত্বাবদ- পাণ্ডিত 
স্যার জঞ্জ গ্রীয়ারসন ( ১৮৫১-১৯৪১)। গ্রীয়ারসন ১৮৭৩-এ ভারতে 
আগেন। ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তিনি সংস্কত ও হিম্দূজ্থানী 
ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । ১১৭৩ থেকে ১৮৮৮ সাল পর্যস্ত তিনি 
তৎকালীন বাংলা প্রদেশের (বাংলা, বিহার ও উীঁড়ধ্যা ) 'বাভল্ল অঞ্চল পয্টন 
করেন। সংস্কৃত, পুরাতন হিন্দী, মোথলণী, ভোজপ.রণ, ছওশগড়ণ এবং 
বাংলা ইত্যাঁদ কথ্য ভাষার অনুশীলনে ইনি ব্যাপত ছিলেন । 0. 4১. 
:151507. কতৃকি বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির জানলে প্রকাশিত হয় 
“নীলার বারমাসি গান / ১৮৭৭ ১ সরকারী কাষেপিলক্ষে হীন বতর্মান 
বাংলাদেশচ্ছ রংপুরে অবস্থান কালে ময়নামতীর এক পালাগান সংগ্রহ করেন 
এবং ১৮৭৮ শ্রীর্টাব্দের এশয়াঁটক সোসাইটির জানলে “মানিকচন্দ্র রাজার 
গান” নামকরণ করে তা প্রকাশ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির জানালে 
গ্রীয়ারসন সংগৃহীত ময়নামতীর পালাগানাটি ইংরেজি অন:বাদসহ দেবনাগরণ 
অক্ষরে মদাদুত হয়োছিল (7 45 0» এ্ঘ,৬া) 18783 00 135-238 3 
[06 9006 ০ 7/1817101 01090018 )। গ্রথয়ারসন সংগ্রহ করেছিলেন 
“তোমেরাদ্দ লালমাত' গঈীতিকাটি ( বাখরগঞ্জ )। সাভে? & পু ২৬৫। পরে 
১৮৯৬ থ্রীন্টাষ্দে আচায দীনেশচশ্দ্ব সেন তাঁর বঙ্গভাষা ও সাহত)" গ্রন্থে এই 
পালা গানের কিছ অংশ উদ্ধৃত করেন ও আলোচনা করেন। 


সংম্প্রতিককালে বাংলা লোক-সাহিতা চায় আত্মানয়োগকারণ একজন 
বিদেশী হলেন 1): 10591) 2৮8106] ; হীন একজন প্রতিষ্ঠিত চেক পাণ্ডিত। 
ময়মনাঁসংহ থেকে প্রাপ্ত গীতিকা গল 'নয়ে ইনি উল্লেখযোগ্য আলোচনা 
করেছেন এ'র 49208811501 8911505 া0]0 1৬0500610511051, গ্রন্থে 
(১৯৬৩)। ময়মনাসংহ থেকে প্রাপ্ত গণীতিকাগৃলির প্রামাণিকতা বিচার 
করেছেন লেখক । তাছাড়া গীতিকাগৃলির বিষয়বস্তু, গঠন শৈলঘ, আঁঙ্গকগত 
সাঘশ্য, হিন্দ; ও মুসলমান সংস্কাতির প্রাতফলনঃ গখাতিকাগুলির গায়কগণ, 


১88 লোক-নংক্কাত £ নানা প্রসঙ্গ 


গাগাতিকায় প্রাতিফাঁলত প্রকৃতি, এগুলির ছন্দ এবং অলংকার নিয়েও বিস্তারিত 
আলোচনা করেছেন তিনি । 

লেখক যে বলেছেন +/000106 71361768115 01160096169 -- 110 £0৫- 
61761 1785 €০ 105 10000190268 10906 ৪115 ০0100110000) 11) 01015 
£1610 5০ (21, 

_-তা যথার্থ বাস্তাবক গাীতিকা আলোচনায় আলোচ্য গ্রম্থটি শুধু 
অপারহাধই নয়, একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও নিভ'রযোগ্য সংযোজনের গোরবে 
গোরবাশ্বিত বলে স্বীকার করতে হয়। 

প্রখ্যাত জামনি পণ্ডিত 101. 76102৩71906 এবং এদেশীয় অরুণ 
কুমার রায়ের যপ্ন প্রয়াসে রচিত 491551520095 1 (3612591150176 
ঢ128101007660) এবং 96088115016 1190০071৮ নামক গ্রশ্থদুটি প্রকাশিত 
হয় যথাক্রমে ১৯৬৪ এবং ১৯৬৭ শ্রণজ্টাত্দে। বাংলা ব্রতকথা এবং লোক-কথা 
চচরি ক্ষেত্রে জামনি ভাষায় রাঁচত এই গ্রন্থদহশট বিশেষ গুরুত্বপণ" 
লংযোজন। 

এইভাবে বাংলা লোক-সাহিত্য চচয়ি বিদেশীয়দের প্রয়াস বিশেষ 
ভুমিকা নিয়েছিল। তাই আজ বখন লোক-সাহিত্য চচয়ি বিশেষ আগ্রহ 
লক্ষ্য করা ধাচ্ছে, তখন এইসব বিদেশীয়দের দান সম্পকে একটু দষ্টিপাত 
করা গেল। 





রী ্ 
8 9 স্প » প্রতিও এ পবা ও 


প্রাচীন শু শাঞ্যমুগেল বাহল। সাহিত্যে লহ? 


জ্ঞান ও বুদ্ধির পরাক্ষা তথা রূহপ্যাপ্রধতা থেকেই ধাঁধার উদ্ভব । 
পরবতাঁকাশে নিম্ল আনন্দের উৎস রপেই ধাঁধা আত্মপ্রকাশ করেছে। 
বত'মানে ধাঁধা ত একেবারে বালাখল্য ব্যাপারে এসে দাঁড়য়েছে। যে কোনো 
শিশু বা কিশোর পাঠ্য পত্র পান্রকাই তার প্রমাণ । অবশ্য বালাখল্য খ্যাপারে 
রুপান্তারত হলেও একথা আমবা অস্ণগকার করতে পারব না যে এর মধ্যেও 
ত্ানচচ্চ ব্যাপাবটা রষে গেছে । 

একটা সময় ছিল, যখন সমাজ জীবনে ধাঁধার একটা গুরুত্বপ্‌ণ ভুমিকা 
ছিল। অথণৎ সামাজিক প্রয়োজন ছিল ধাঁধার । উদাহরণ স্বরূপ আমরা 
আধ্যাত্মক ধাঁধার উজ্দেখ কবতে পার, উল্লেখ করতে পারি 'ববাহের মত 
অন:ঘ্ঠানে ব্যবত ধাঁধার, যে গুলি আচারমূপক ধাঁধা বলে পারাঁচাত 
লাভ বরেছিল। 

পরিধাতত স।াজ জীবনে ধাঁধার সেই উপযোগিতা আর নেই। 
মানুষের রহসাপ্রমতা প্রায় অন্তহত, আস্তত্ব রক্ষার সংগ্রামে বিপর্যস্ত মানুষ 
তার বন্তব্যকে সোজাঙ্গজ ্রকাশ করতেই অধিকতর আগ্রহী । জ্ঞান বুদ্ধ 
পরখক্ষায় বৈজ্ঞানিক পদ্থাততে সং্ট উপাদানার রাজকীয় আধপত্য। 
পূবে"ববাহ করতে কন্যার গহে উপান্থত বরকে নানা ধাঁধা 1জজ্ঞাসা করে 
তার বধদ্ধমত্তার পরিচয় নেওয়ার রেওয়াজ ছিল । বশু“মানে বরের বদম্ধমত্তা 
পরীক্ষার তুলনায় তার আর্থক কৌলীন্য যাচাই করাই আধকতর শ্রেয়ঃ 
বলে বিবেচিত হয়ে থাকে । তাছাড়া আমাদের আত ব্যস্ততাময় জাবন 
থেকে অবকাশ চলে গেছে। যাশ্রিক যুগে আমরাও ক্রমে যান্তিক হয়ে 
উঠছি। বৈষাঁয়ক প্রয়োজনের সঙ্গে সংশ্রষ্ট কাজেই আমাদের আকর্ষণ, 
অন্যবিধ কাধে আমাদের অণ্নহা, কেননা তাতে সময়ের অপচয় । 

সাহত্য ফটোগ্রাফ না হতে পারে, কিন্তু তা যে সমসামায়ক জীবনের 
দর্পণ, তাতে সংশয়ের বদ্দুমান্ত অবকাশ নেই । দপণে যেমন আমরা 
[নিজেদের প্রাতীবধ্ব প্রত্যক্ষ জানত আত্মপ্রসাদ লাভ কার, অনুরূপ ভাবে 
লমসাময়িক সমাজ জীবনের পরিচয় পেতে সাহিত্যের ছারস্ছ হওয়া ব্যতাঁত 


লোক-__-১০ 


১৪৪ লোক-সংগ্কৃত ঃ নানাপ্রসঙ্গ 


গ্রত্যস্তর নেই । আমাদের দেশে ধাঁধা ব্যবহারের যে এক সুপ্রাচীন এীতহ্য 
গড়ে উঠেছিল, সমাজজীবনে তার যে ভূমিকা ছিল আতশয় গুরত্বপূণ, 
সেই পঁরিচয়েরই প্রমাণ মিলবে আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে ধাঁধার ব্যবহারের 
প্রাচুষে? সম্ধান মিলবে আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য থেকে । 
বেদে অধ্যাত্ব চিন্তাকে অনেক সময়েই প্রকাশ করা হয়েছে হেখ়ালির 
আশ্রয়ে । দ্টান্ত স্বরূপ আমরা খগেষদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪ নং স্যন্তের 
৯১ ১৭১ ২৬, ৫৪ নং শ্লোকের, ৮ম মণ্ডলের ২৯ নং সন্তেরঃর ১০ম মণ্ডলের 
১৭৭ নং সস্তের ১, ২ নং শ্লোকে ব্যবহাত প্রহেলিকার উজ্লেখ করতে পারি। 


উপানিষদে বলা হয়েছে £ 


পূর্ণমদঃ পূর্ণমদং পণাৎ পৃণ“মুদচ্যতে | 
পণ্য পণমাদ্ায় পুর্ণমেবাবাশষ্যতে | 


প্লোকটির অথ হল_ পণ এ পূর্ণ । পুর্ণ থেকে পৃণিতি আভব্যন্ত। 
পণ থেকে পূর্ণ গ্রহণ করলে পণই অবশিম্ট থেকে যায়। 
ঈশোপানিষদের একটি শ্লোকে উ্লিখিত হয়েছে 


তদেজাত তম্ৈজাত তদ্দ্‌রে তদ্বান্তকে ৷ 
তদভ্তরস্য গধ্বস্য তপু সঘ্বস্যাস্য বাহ্যতঃ || 


এই শ্লোকটির অর্থ হল- ইনি চলেন, আবার হীন চলেন না। ইনি 

দূরে আবার ইনি নিকটে । ইনি এই সমস্ত জগতের ভেতরে, আবার এই 
সমস্ত জগতের বাইরে । ছান্দোগ্য উপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ৮ম খন্ডে 
শিলক ও দালভ্যের মধ্যে হে"য়ালিতে যে কথোপকথন হয়েছিল তা ছিল 
1নয়রপ-_ 

কা সাম্মো গাতরাতি স্বর হাতি হোবাচ। 

্বরস্য কাগাতীরিতি প্রাণ ইতি হোবাচ ॥। 

প্রাণস্য কা গাঁতারত্যন্নীমাতি হোবাচানম্নস্য কা 

গৃতিরিত্যাপ ইতি হোবাচ ১1৮৪ 


ছাশ্দোগ্য উপনিষদের ১ম অধ্যায়ের নবম খণ্ডেও শালাবত্য ও প্রবাহণের 
মধ্যে হে'য়ালি পৃ" প্রশ্নোত্তর লাক্ষত হয় -- 


অস্য লোকস্য কা গাঁতাঁরত্যাকাশ ইতি হোবাচ। 
সবি হ বা ইমা'নি ভুতান্যাকাশা দেব সমৎপদ্যন্ত ॥ 
আকাশং প্রত)স্তং মন্ত্যাকাশো হে বৈভ্যো 
জ্যায়ানাকাশঃ পরারণম: ॥॥ ১৯৯1১ 


প্রাচশন ও মধাষুগের বাংলা সাহত্যে ধাঁধা ১৪৭ 


মহাভারতে বক র্‌পন ধম“ প পাশ্ডবকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেছিলেন-_ 
কা চ বাতা ফিমাশ্চর্য্যম, কঃ পণ্থাঃ, কশ্চমোদতে ইত্যাদি। যুধাষ্ঠরের 
মাধ্যমে কফদ্বৈপায়ন এইসব প্রশ্নের জবাবও 'দিয়োছিলেন। যেমন-- 


অস্মিনং মহামোহময়ে কটাহে | সং্যাগ্িনা রান দিবেদ্ধনেন মাসন্র্দবর 


পাঁরঘট্রনেন। ভূতানি কালঃ পচতণাত বাতা ॥ (বনপব“--৩১৩ অধ্যায়/ 
১১৮ শ্লোক ) 


কিংবা আশ্চর্য কি, এর উত্তরে বলা হয়েছে” 
অহন্যহনি ভূঙানি গচ্ছস্তীহ যমালয়ম:। 
শেষাঃ গ্থাবর মিচ্ছান্ত কিমাশ্চষশ্মতঃ পরম: ॥। 
(বনপব ;১১৩ অধ্যায় । ১১৬ শ্লোক ) 


আদর্শ পথ হল-মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা 2। 
আমাদের দেশে হেশয়া'্লর ব্যবহার যে কত প্রাচীন তার 'নিদশ'ন হল 
প্রক্মোদ্য, আধাঁ-তরজ।, বাদাবাদি তরজা ইত্যাদ | 


অ*্বমেধ যক্তের অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হত রক্ষোদ্য । অংশ নিতেন হোতা 
স্বয়ং এবং অধহযঃ | 
আচায" জুকমার সেনের প্রাসাঙ্গক মন্তব্যটি উদ্ধার যোগ্যঃ অপভজংশ- 
অবহট্ের কাল হইতে প্রহোলিকা-ীবলাস লৌ'কিক আখ্যায়কা কাব্যের একটি 
[বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল? । 
আমাদের প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদশ'ন চযপিদেেও প্রহেলিকার সাক্ষাৎ 
লভ্য-- 
বলদ গবআ এল গাঁবআ বাঁঝে 
[পঠা দহ এ এ তনা সাঁবে। 


জো সো বূধী মোই নিবুৃধী 
জো সোচোর সেই দুষাধী 


_-বলদ প্রসব করে কিন্তু গাভন বম্ধ্যা। কেড়ে তিন সন্ধ্যা দোয়া হয়। 
যে বোদ্ধা সেই নিবেধি। যে চোর সেই আবার পুলিশ । 

যোড়শ বা সপ্তদশ শতাঙ্দীতে রাঁচত সেক শৃভোদয়ার দ্বাদশ পাঁরচ্ছেদে 
মেঘ উমাপাতি ধরকে বলেছেন ঃ 


রাম রাজা বণ: ইন্দ্র বর্ষে জল । 
যে বক্ষ রোয়ে তার অবশ্য ধরে ফল ॥ 


১৪৮ লোক-সংস্কৃতি £ নানাপ্রসঙ্গ 


উমাপাতি তদুওরে বলেছেন £ 
যে বক্ষ রোয়ে তার অবশ্য করিয়ে আশ। 
যদি বা শীঘ্র ফলে তবে তুহয় ছয় মাস।। 


ধমের গাজনে পাটভন্তযা-ধামাত করাণয়র মধ্যে যে হে'য়ালির প্রশ্নোত্তর হয় 
তার কিছ: নিদর্শন হল এই রকম--- 
প্রশ্নঃ তিল প্রমাণ দেউল আকাশ প্রমাণ দে 
কোথা থুইবে ফুলের সাজি কোথা পাঁজবে দেব । 


উত্তরঃ হয় না তিল প্রমাণ দেউল আকাশ প্রমাণ দে 
হাদয়ে থুব ফলের সাজ ভাবে পাঁজব দেব ॥। 


আধ্যাত্মিক (বিষয়ের আলোচনায় প্রচ্ছেলকার ব্যবহার জ্প্রাচীন। 
প্রশ্নকতাঁ ও উত্তর দাতার মধ্যে বন্তবাকে সীমাবদ্ধ রাখতেই এই রীতি অনুসৃত 
হত। চৈতন্য চরিতামতকার জানিয়েছেন অদ্বৈত আচাধ* শ্্রীচৈতন্যকে 


হেণ্যমালিতে প্রশ্ন করতেন-- 


আচাষ" গোসাঞ্ প্রভুকে কহে ঠারে ঠোরে ; 
আচার্য তরজা পড়ে কেহ বাঁঝতে না পারে। (২১৬) 


অদ্বৈত আচাষ" রচিত একি হেশ্য়ালির নিদ্দশন হল - 


বাউলকে কাঁহয় লোকে হইল আউল 
বাউলকে কাহয় হাটে না 'বিকায় চাউল। 
বাউলকে কাহয় কাজে নাহক আউল । 


স্বরূপ দামোদরকে মহাপ্রভু বলোছিলেন-_ 
মহাযোগে'বর আচায" তরজাতে সমর্থ 
আ'মহ বুঝিতে নার তরজার অর্থ । 
অবশ্য মহাপ্রভু নিজেও হেখ্মা'ল ব্যবহারে অভাস্ত ছিলেন, তারই প্রমাণ-- 


করন 1প*পলশীখস্ড কফ নিবাঁরিতে 
উলটিয়া আরো কফ বাড়ল দেহেতে 
তাঁর ব্যবহৃত এই হে*য়ালাট। 
আমাদের মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগ্ুলতে উজ্লেখযোগ্য সংখ্যায় ধাঁধার 


সম্ধান আমরা পাই। 


প্রাচীন ও মধ্যযগের বাংলা সাহিত্যে ধাঁধা ১৪৯ 
মুকুন্দরাম চক্তবতণঁর “অভয়ামঙ্গলে' শুক বলেছে ঃ 


বেগে ধায় রথ নাহ চলে এক পা 

নাচয়ে সারাঁথ তাথে পসারিয়া গা। 
ছে'য়ালি প্রবন্ধে পাণ্ডিত দেহ মতি । 
অন্তরীক্ষে চলে রথ ভূতলে সারাথ ॥। 


এর উত্তরটি হল “ঘাড়” । 
আর একটি ধাঁধার উল্লেখ কবা হল-_ 


তরু হয় বনে রয নাহি ধরে ফুল 
ডাল পল্লব তায় আত সে 'বিপ্‌ল। 
পবনে করিযা ভব কয়ে ভ্রমণ 
বনেতে থাকিয়া করে বনের দোষণ ।। 


এর উত্তর হল পুকুবেব পানা । 


ধমণঙ্গলেও হোে্মালশব শাক্ষাৎ আমবা পাই। স্াবক্ষা নাদ্নগ গাণকা 
লাউসেনকে ম্ন্তর শর্তর্‌পে হেয়ালি জিজ্ঞাসা করেছে 


যার গভে" জন্ম লয় নাহ তারে মায়া। 
জাঁদ্ময়া ভক্ষণ কবে জনন?র কাধা ॥। 
বাস না সম্বল বাখে দরিদ্রু লক্ষণ । 


আশ্রয় জনার পশড়া করে অনুক্ষণ ॥ (অগ্নি) 
থায় সে সহস্রম:খে পাক নাহি পায়। 

উদ্রে আহার ভবে আঁগ্ছিরে বেড়ায় ॥ 

তায় প্রহারের ঘায় পরিল্লাহ ডাকে। 

আহার উপরে ফেলে তবে ছাড়ে তাকে ॥  (মাকু ) 


নাথ সাহিত্যের অন্তগত “গোপসচন্দ্রের গানে'ও আমরা ধাঁধার সাক্ষাৎ 
পেয়েছি । ময়নামতী পাত্র গোপণচন্দ্রকে সন্বযাস নেবার জন্য পাঁড়াপাঁড় 
করলে গোপণচদ্দ্র ময়মাতণর জ্ঞানের পরণক্ষ। নিতে গিয়ে বুঝান অংশে 
বলেছেন-_ 


চারি চকাঁর প:ক্‌র খানি মা মধ্যে ঝলমল । 

কোন 'বারখের বোটা আম মা কোন 'বারখের ফল। 
কেবা আম্ধি কেবা বাঁড় মা কেবা বাসিয়া খাই। 
কারে লইয়া শুইয়া থাঁক মা কেবা নিদ্রা যাই ॥ 


২১৫০ 


লোক-সংস্কাতি 2 নানাপ্রসঙ্গ 


আকাশ নড়ে জামিন নড়ে নড়ে পবন পান । 

সপ্ত হাজার আনল নড়ে 'নানড় কোন খান । 
কোনঠে রইল গয়া গঙ্গা কোনঠে বানারসধ ॥ 
কোনঠে রইল জপতপ আমার কোনখানে তুলসী ॥। 
কোনঠে রইল বস্ডুশগ মা কোনঠে রইল সৃতা। 
কোনঠে রইল বশ্ড়শশর ছিপ কোন খানি ফহলতা ॥। 
তৃষা লাগলে মা তষা আইসে, কথা হনে। 

তৃষার জল ফটিক মা খায় কোন জনে ।। 

বাও নাই বাতাস নাই মা পাতা কেন নড়ে। 

দুই 'বাঁরখের একটি ফল কোন 'বারখে ধরে 
যখাঁন আ'ছলাম মা জননশর উদরে ॥ 

কোন গে শিথান মা কোন গে পেথান । 
জননশর উদরে থাঁক জপাঁছ কোন নাম ॥। 


ময়নামতটর উত্তর £ 


ওরে যাদধন চার চকাঁর পুকহরখানি মধ্যেবঝলমল ॥। 
মন 'বারখের বোটা তুই তন 1বারখের ফল । 

গাছের নাম মনোহর ফলের নাম রাঁসয়া ॥ 

গাছের ফল গাছে থাকে বোটা পড়ে খাসয়া ॥। 
কাটলে বাচে গাছ না কাটলে মরে । 

দুই বারখের একটি ফল জনন্দ সে ধরে ॥। 

গহদ্দি গয়া 'হাদ্দি গঙ্গা 'হাণ্দি বারানসথ ॥ 

মুখে হলো তোর জপতপ মস্তকে তুলসী ॥॥ 

মনে আন্দ তনে বাড় আত্মমায় বাঁসথাও । 

জগতা লয়ে শ-য়ে থাক মহত নিদ্রা যাও ॥। 

আকাশ নড়ে জমিন নড়ে নড়ে পবন পানি । 

সপ্ত হাজার আনল নড়ে 'ননড় কপাল থান ।। 
1বনা বাতাসে যাদহ চক্ষের পাতা নড়ে । 

দুই 'বারখের একাঁট ফল তোর মায়ের প্রাণে ধরে 1॥ 
যখন আছল: যাদু জননীর উদরে। 

উত্তরে শিথান যাদ? তোর দাক্ষিণে পৈথান। 

জননণর উদরে থাইকা জপছ নিজ নাম ।। 


প্রাচীন ও মধ্যযহগের বাংলা সাহিত্যে ধাঁধা ১৫১ 


প্রীণ্টীয় সপ্তদশ শতাধ্দীতে রচিত কাব রামকুষ্জ রায়ের এশবায়নে'ও বর 
বেশী শিবকে বাসর ঘরে ধাঁষ পত্রের দ্বারা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করার কথা 
বাঁণত হয়েছে 


এক রুপে দুই ভাই বৈসে দুই দেশে । 

[চনা পরিচয় নাই জন্মের বয়সে।। 

ও চলিতে এই চলে তার পাছে পাছে। 
দেখাদেখি নাঞ্জ মানত থাকে কাছে কাছে ॥ 
তুমি ব,ঝহ হেশ্মালন তুমি বুঝহ হেয়ালী। 
একপণা বলে নহে দিব হাত তাল ॥। 

--এর উত্তর হল “চক্ষু? | 


কাব্য রচনায় কালানিৰেশিক ছত্র গ:ঃীলকে প্রহেলিকা রূপে প্রকাশে অভ্যস্ত 
1ছলেন সেকালের কাঁবরা। কাঁব কর্ণপ্‌প্ধের চৈতন্চারতামতের সমাগ্িকাল 
বলা হয়েছে-- 


বেদা রসাঃ শ্রুতয় ইন্দ্ীরাঁত প্রাসদ্বেঃ অথাৎ ১৪৬৪ শকাধ্ে বা ১৫০২ 
প্রীষ্টা্নে কাব্যটির রচনা শেষ হয়েছিল । 


বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলের কাল 'নদে'শক ছত্র দ2াট হল-- 


ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত 
1খজ মাধবে গায় সারদা চারত। 


এখানে ইন্দু বন্দ: বের ধাতা অর্থে ১০৫১ সাল। বাম দিক থেকে পাঠ 
করলে দাঁড়ায় ১৫০১। 

[বিশারদ চক্রবতণ* ছিলেন কামতার রাজা লক্ষমীনারায়ণের সভাকবি। 
ইীন বরাট পব৫ অনুবাদ করোছিলেন। বিরাট পর্বের রচনাকাল সম্পকে 
কাঁব হে"য়ালিতে জানয়েছেন- 


বিরাট পব: সোহ কৈল লোক রসে 
বেদ বাহু বাণ চন্দ্র শাকে চেত্রমাসে 


-অর্থাং ১৬৬৪ শকাধ্রে কিংবা ১৬১৩ প্রাণ্টাম্দে কাব্যাটর অনুবাদ 
সম্পন্ন হয়োছল। 


কামতা কামরূপের বিশ্বাসংহের পচ্ঠেপোষকতায় কাব পাঁতাম্বর রচনা 
করেন উষা-আনিরুদ্ধের কাহনী - 


১৫২ লোক-সংক্কাত £ নানাপ্রসঙ্গ 


উষা পরিণয় গাঁত হৈল সমাপাঁত। 
বাণ যত বাগ বেদ শশাঙ্ক প্রমিত 
বৈশাখ মাসর শক পক্ষ পণ্মখত। 
রস ধাতু বেদ চন্দ্র শকের প্রমাণে 


অথাধ ১5০৫৫ বা ১৪৫৬ শকা্দে কিংবা ১৫৩৩/৩9 ধ্রাণ্টাব্দে 
কাহনীটি রঁচিত। 
বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে ধৃত কালজ্ঞাপক গ্লোকাঁট হল-- 


ধাতুশ্‌না বেদ শশ? পরিমিত শক 
সুলতান হোসেন শাহ নূপাঁতি তিলক। 


অথাৎ ১৪০৬ শকাধ্দে বা ১৪৪ প্রীষ্টাঞ্দের কথা উীল্লীথত। 

বর্তমানে এই ধরণের কালজ্ঞাপক শ্লোক ব্যবহারের রীতি আর নেই। 
কিন্তু এক সময়ে এর যে চল ছিল অনেকখানি, উদ্ধত দণ্টাস্তগুলিই তার 
প্রমাণ। বর্তমানে শধ্দ জব্দ ইত্যাদির বেশ জনাগ্রয়তা, এগুঁলিকে আমরা 
পাঁরবািত হে'য়ালগ বলতে পাঁর। 





প্রাীন্ন এও সঞ্জ্যম্যুঙগেল্স ল্রাহল। সাহিত্ে 
০পাক্রল্িশ্াসন গু লোন্ক-নহক্ফাল্ত 


সাহিত্য সমসামায়ক কালের নিভ'রযোগ্য নিদশন, কারণ ষথাথ* সাহত্য 
কখনই সমসাময়িক কালের সমাজ তথা জশবনন্ছে অস্বীকার করতে পারে 
না। তাই বিশেষ একটি যুগের বাকালের পরচয় পেতে সেই যুগের 
বা কালের সাহিত্য এক গুরুত্বপূণণ এীতহ'ংসক ভূমিকা পালন করে 
থাকে । আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের 'লাখ৩ সাহিত্য মলতঃ ধম“কোশ্দিক। 
তাই এই সময়কার সাহিত্যে আমরা তেমন করে তৎকালীন সমাজ এবং 
জাঁবনের চিত্রণ আশা করতে পারি না। তবু এরই মধ্যে প্রাচীন ও মধ্যবূগের 
কবিরা তাঁদের রচিত কাব্যে যে সমাজ সচেতনতার পাঁরচয় দিয়েছেন তা 
বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে । বর্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রাচীন এবং মধ)যুগের 
বাংলা কাব্যসাহিতা অবলম্বনে সে সময়ে প্রচলিত লোক-বিশ্বাস এবং 
লোক-সংস্কারের কিছ পারচয় গ্রহণ করব । গ্রসঙ্গত উজ্দেখ করা যেতে 
পারে ষেঃ কোন সমাজই লোক-ীব*বাস এবং লোক-সংস্কার থেকেমনন্ত নয়। 
বরং যে সময়ের সাহিতা অবলগ্বনে আমরা লোক-বিশ্বাস এবং লোক- 
সংস্কারের পরিচয় গ্রহণ করব, সে সময়ে এসবের আধিপত্য ছিল এখনকার 
তুলনায় অনেক বেশি । লোকন্বি*্বাস ও লোক-সংস্কার যেহেতু সমাজের 
আবচ্ছেদ্য অঙ্গ, সেইহেতু এগীলর প্রকাশের মধ্য দিয়ে কবিরা প্রকারাস্তরে 
সমাজ সচেতনতারই পরিচয় দিয়েছেন বলে স্বাকার করে নেওয়া 
যেতে পারে । 


বাংলা সাহত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হল চষপিদ। কুটি চযপিদে 
প্রবাদের উল্লেখ লক্ষ্য করা গেলেও কোন লোকশাবধবাস অথবা লোক- 
সংস্কারের উদ্লেখ সেখানে অনুপাশ্থত। সেদিক 'দিয়ে বিচার করলে বড়ু 


১৫৪ লোক-সংস্কৃতি $ নানা প্রসঙ্গ 


চণ্ডদাস রাচত শ্ত্রীরঞ্চকঈর্তন* কাব্যটিতেই প্রথম বিশ্বাস এবং সংস্কার 
উল্লিখিত হয়েছে । 


'ানখণ্ডে' রাধা বলেছেন £ 


কালিনগ মাএ মোর নাম থুইল রাধা । 
হাছ জিঠ' কেচঙ্ছো তাত না দিল বরোধা ॥। 


পঃ ৩৮ $.&ম সংস্করণ, সাহিত্য পারষৎ সংস্করণ ] 


--এখানে রাধা বলেছেন যে কালিন? মা যখন তাঁর নাম রাধা রেখেছেন, 
তখন কোন বাধা পড়োন, কারণ তখন কেউ হাঁচেণান অথবা 'টিকটিকও 
ডাকোন। এর থেকেই বোঝা যায় হাঁচি, টিকাঁটাকি সংক্রান্ত সংস্কারাটি কত 
দীর্ঘদন ধরেই আমাদের সমাজে প্রচালত। দান থণ্ডে'র অন্যত্র হাঁচি 
[টিকটাকর কথা উচ্জিলীখত হয়েছে_ 


কোণ আস্গভক্ষণে বাঢ়ায় লো পা। 
হাঁছণ জিঠী তাত কেহো নাহি" দিল বাধা ॥ 


[ পঃ ৪৩, ৫ম সংস্করণ ; সাহিত্য পরিষং সংস্করণ ] 


প্রচলিত বিশ্বাস অনযায়গ ভান্রু শুক্লা চতুথসর চাঁদ দেখলে, পর্ণে কলসাতে 
হাত ঢোকালে এবং মাটির ওপর জলের আঁক কাটলে মিথ্যা কলঙ্ক রটে। 
'শ্রীককণর্তনে'ও এই বিশ্বাসগযীল ডীজ্লাখত হয়েছে 


হারতালণ? চন্দ্র দেখিলে ভাদ্ুমাসে। 

হাথ ভারলো কিবা পুরিল কলসে ॥ 

ভুগিত আখর 'কবা 'লাখলো জলে । 

মিছা দোষে বন্ধন আন্ধার তার ফলে ॥ ১ ॥। 


[ বাণখণ্ড ; প:ঃ ১১২ $ ৫ম সংস্করণ; সাহিত্য পারষং সংস্করণ ] 


হাত ঘোড়া বা সাপের মাথায় খঞ্জন দেখলে দুষ্টার শ্রীবৃদ্ধ হয় বলে 
[ব্বাস। কিন্তু কু বলছেন তাঁর ক্ষেত্নে শ্রীবৃঞ্ধিলাভ দরে থাকুক, জাবন 
সংশয় উপস্থিত- 


মৃথ কমলে আত শোভা করে 
থঞ্জন নয়ন দুঈ। 
হি কালশাপ যুগল তাহাত 


শোভ এ নিচল হোই ।। 


প্রাচীন ও মধ্যযৃগের লোকশাব্বাস ও লোক-সং্কার ১৫৫ 


আন যাঁদ দেখে রাজপদ পাএ 
নানা উপভোগে লহে। 
আছ: রাজপদ দূর বড়াঁয় 


জীবন মোর সন্দেহে ॥ ১।। 
[ দানথণ্ড ; পৃঃ ২৯] এ] 


কোন কথা তিনবার করে বললে বা [তনসাত্যি করলে তা যেমন সত্য 
বলে বিশ্বাস করা হয়, তেমাঁন ভূমি এবং কান স্পর্শ করে কেউ কোন শপথ 
করলে তাও সত্য বলে বি"্বান করার সংস্কার প্রচলিত । এই সংস্কারটিরও 
উল্লেখ দেখা যায় ভ্রীকিষকীতনে'”- 
ভুমি ছুই আঁ হাথ পরসও* দূঈ কানে । 
এভোঁহো কাহ্ছাঁঞ* তোত না ভৈল গে আনে ॥ 
[ দানখণ্ড » প:ঃ ৪১) এ ] 


দাঁতে তৃণ ধরে কোন কিছ শপথ করলে তা নিশ্চিত রক্ষিত হবে বলে 
ধরে নেওয়া হয়। এই লোক-সংস্কারা গ্রীরাধিকার মাধ্যমে উপস্থাপিত হতে 
দেখা গেছে। শ্রীকৃষকে শ্রীরাধা বলেছেন £ 


দশনেত তৃণ কার বোলো মো তোক্ষারে। 
যেই চাহ সোহ দিবো কর মোরে পারে ॥॥ ১৬ ॥। 
[ নোৌকাখণ্ড ; প£ঃ ৬২, এ ] 


যান্রাকালে কতকগীল লক্ষণ দেখে দ্ছির করা হয় যাত্রা শুভ হবেনা 
অশুভ হবে। বিশ্বাস, অশুভ লক্ষণ দেখে যাল্লা করলে যাত্রা ব্যর্থ হয়। 
প্রীককীতণনে' এই সম্পরকিতি লোকশীবনবাসের পরিচয় বিধৃত হয়েছে 
এইভাবে-_- 


ঘরের বাহর হৈতে* তোঁলান তেল বিচিতে" 
কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে । 
আগে" স্ুনা ঘটে নারণ হাছ জাঠহো না বারী 


চলিলো তাহার উচিত পাও" ফলে ॥ ১।। 
[দ্বানথণ্ড ; পঃ ৪৬, এ ] 


অর্থৎ যাল্লাকালে যা তেলেনখকে তেল বিক্রয় করতে দেখা যায়, কিংবা 
শুদ্ক বৃক্ষ ডালে কাককে উপাবিষ্ট দেখা যায়ঃ অথবা শন্য কলসাঁসহ কোন 
রমণশকে আগে আগে গমনরতা দেখা যার, তাছাড়া ছাঁচির শখ্দ, 'টকাঁটাক, 


১৫৬ লোক-সংস্কাতি £ নানাপ্রসঞ্গ 


ইত্যাদির ডাক যার্দ শোনা যায়, তাহলে বুঝতে হযে যাল্লায় বাধা পড়েছে । 
এইসব বাধা না মানলে ধাল্রা বাথ হবার সম্ভাবনা সমাধক। 

যাল্লার সময় যা কেউ পেছন থেকে ডাকে, তাহলেও যাল্রায় বাধা পড়ে, 
এই 'বিশবাসের প্রাতিফলন ঘটেছে চন্দ্রাবলীর একাঁট উীন্ততে- 


আজ জখনে মো বাঢ়ায়লো পাএ। 
পাছে* ডাক দিল কাঁলন? মাএ ॥ 

তার ফলে" মোর পরাণ-পতাী । 

মোক ছাড় কাচা" গেলা কতী ॥ ১॥ 


[ কালিয়াদমন খণ্ড 7 পঃ৯১) এ] 


যান্লাকালে চন্দ্রাবলীকে কালিনী পেছন থেকে ডাকার ফলেই আর তার 
পক্ষে প্রাণপাতি কৃফকে লাভ করা সম্ভব হল না বলে চন্দ্রাবলী দুঃখ করেছে। 
যান্া কি কি কারণে অধান্রায় পারণত হয়, তার বিস্তারিত 'বিবরণ প্রদত্ত 
হয়েছে বংশণ খণ্ডে” 


কোন আঙ্মভ খনে পাএ বাড়ায়লো। 
হাছশ গজিঠবী আয়র উঝট না মানিলো ॥ 
শুন কলসী লই সখী আগে জাএ। 
বাঞ'র শিআল মোর ডাহিনে জাএ।। ১৪ 
ক চি খু 
কথো দূর পথে মে! দোখলে! সগুণনী। 
হাথে খাপর ভিথ মাঙ্গএ যোগিনী । 
কাদ্ধে কুরুআ লআ তেলণ আগে জাএ। 
স্থান ডালত বাঁস কাক কাটে রাএ ॥ ২ ॥ [ পঃ১২৪] এ] 


1ক কি কারণে বদনাম হয় তার উল্লেখ আমরা ইতিপবেই দেখোছ, কাব্যের 
অন্যন্লও এই প্রসঙ্গে সাবস্তারে বাণিত হয়েছে 


ভাদরমাসের 'তাঁথ চতুর রাতণ। 

জল মাঝে" দোখলো মো কি নিশাপতা । 

প্র কলসে কিবা ভরিলো হাথে । 

তেকারণে বাঁশী চুরণ দোযাঁস জগবাথে ॥ ১।। 


ক রঙ রা 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের লোফ-বিদ্বাস ও লোক-সংস্কার ১৫৭ 


গুরুর শাসনে কিবা চাঁপিআ বসিলো। 
জলের আথর 'কিবা ভুমিত লেখিলো ॥। 
খণ্ড বিচনীর 'কিবা বাএ তুলী লৈলো গাএ। 
তেকারণে কাচা বাঁশী চুরী দোষাএ ॥ ২। 
[ বংশীখণ্ড ; পঃ ১২৬) এ] 


অথাৎ ভাদ্র শ.রা চতুথাঁর চাঁদ দশশনে কিংবা পণ কলসখতে হাত 
ঢোকালে অথবা মাটির ওপর জলের আঁক কাটা ছাড়াও যাঁদ কেউ জলের মধ্যে 
চাঁদকে দেখে অথবা গুরুর আপনে উপবৈশন করে তাহলেও বদনামের ভাগখ 
হতে হয় বলে 'বি*বাস প্রকা শত হয়েছে। 


পণ্দশ শতাদ্দীর শেষ পাদে রচিত কুংত্ুবাসী রামায়ণেও আমরা বেশ 
[কিছু লোক-বি*বাস এবং লোক-সংদকারের উল্লেখ লক্ষ্য করতে পারি। 

মহর্ষি ভগণীরথ তপস্যার উদ্দেশ্যে গমনকালে তাঁর দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত 
হয়োছিল, ঘা নাকি শুভযান্রার লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে-_ 


যান্লাকালে করে রাজা মায়ের স্মরণ । 
দ্াক্ষণ নয়ন তার কারিছে স্পন্দন ॥। 


[ আ'দকাণ্ড ; পঃ ১৬ ; পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দ্‌রকরণ সামাতি সংস্করণ ] 

রাত্রে দই-ভাত খাওয়া অবিধেয়। অন্ধক মান পুতশোকে বিলাপ করতে 
গিয়ে বলেছেন £ 

দাঁধর সংযোগে রান্রে নাহ খাই ভাত। [ আঁদকাণ্ড ; পঃ ৩৭] এ] 

জাতকের জন্মের ছয়দিনের দিন 'বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয় 
জাতকের জননীকে । এই নমংস্ফারাটির উল্লেখে বলা হয়েছে £ 


ছয়াঁদনে ষ্ঠগপুজা 'নাশি জাগরণে । 
[ আদিকাণ্ড ; পৃঃ ৫৩১ এ ] 


যান্লাকালে নারণর স্পশ'লাভ আবধেয়ঃ কাদ্ণ তাতে যাত্রা ব্যথ- হয়ে 
যায় বলে বিশ্বাস । মদ্দোদরশ ইন্দ্রজৎকে তার নয় হাজার পরমা সুম্দরী 


নারধর সেবা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালে ইন্দ্রজিং বলেছে £ 


যাল্লাকালে ছ'লে নারা পাঁড়বে প্রমাদ । 


এত বাল বিদায় হইল মেঘনাদ ॥। 
[ লঙ্কাকাণ্ড, পৃঃ ২৭৪, এ] 


৯6৮ লোক-সংস্কাঁত £ নানাপ্রস্গ 


লক্ষণ সমাভব্যাহারে যাল্লাকালে সাঁতা নানা অশুভ লক্ষণ দেখে 
আতঙ্কিত হয়েছেন এবং তাঁর মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছে যেতাঁর পক্ষে 
আর হয়ত অযোধ্যায় প্রত্যাবততন করা সম্ভব হবে না। 


বাণেতে দেখেন সর্প শগাল দক্ষিণে । 
অমঙ্গল দোখ সগতা কহেন লক্ষমণে ॥ 
লক্ষ্মণ, অশুভ নানা কেন দোঁখ পথে । 
না যাব অযোধ্যা ফিরে হেন লয় চিতে ॥ 


[ উত্তরাকান্ড / প্‌ঃ ৪৩৯ এ] 


মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কাঁবকঙ্কণ মংকুদ্দরাম চক্রবতাঁ 
রচিত “অভয়ামঙ্গল' কাব্যট একটি অত্যন্ত ুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। কাব 
যাঁদও চণ্ডগমঙ্জলের প্রচলিত কাহিনীর কাঠামো অবলম্বনে তাঁর কাব্যটি 
রচনা করেছিলেন, তব কাব্যটির নানাম্থলেই ষোড়শ শতান্দীর শেষ পাদের 
বাংলা দেশে প্রচলিত বহু 'বিষ্বাস এবং সংস্কার উচ্গিখিত হয়েছে লাক্ষত 
হয়। যেমন অশুভ লক্ষণের বর্ণনা প্রসঙ্গে কাব উচ্গেখ করেছেন_ 


পান লৈতে নীলাম্বর কৈল জোড় কর। 
ডাকিল শকু'নি তার মাথার উপর ॥ 
জ্যেঠীডাক নীলাম্বর কাঁরল শ্রবণ। 
দৈবযোগে তাহা নাহি শুনে অনাজন ॥। 
বুকে হাত দিয়া 'নিবেদয়ে নীলাম্ব্র | 
পড়িল গোঁসাই বাধা মস্তক উপর ॥ 


[ ইন্দ্রের শিবপ্‌জার আয়োজন ) পৃঃ ৩০) বসুমতপ সংস্করণ ] 


মাথার ওপর শকুনির ডাক, টিকটিকর ডাক ইত্যা্দ যে অশহভ, 
এখানে তারই হীঙ্গত দেওয়া হয়েছে । কাব্যের অন্যতও শুভ-অশুভ লক্ষণের 
[বিস্তারিত উন্লেখ লক্ষণীয়-- 


দাঁক্ষণে গো মগ ছ্বিজ 1বকশিত সরাসজ 
বামে শিবা ঘটে পণ" জল ॥। 
চৌদিকে মঙ্গলধ্বান দক্ষিণে আশুশক্ষণি 


দাঁধ দাঁধ ডাকে গোয়ালিনী। 


প্রাচগন ও মধ্যযগের লোক-বদ্বাস ও লোক-সংস্কার ১৫৯ 


দেখিল রুচির তনু বসের সহত ধেন 
পূরাঙ্গনা দেয় জয়ধ্যাঁন ॥। 
গ্ঃ বা সী 
গোধিকা যাঁন্ুক নয় সকল শাস্তেতে কয় 
কুম“ গস্ডা শশক শল্লক। 
[ কালকেতুর বনযান্লা : প.$88& 3 এ] 


পুরুষের ক্ষেত্রে দক্ষিণ আঁখি অথবা দেহের দক্ষিণ ভাগ যাঁদ স্পান্দত 
হয়, তবে তা শুভ লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়, কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে বাম 
অঙ্গ অথবা বাম আখর স্পম্দনকে শুভ লক্ষণ বলে মনে করা হয়। 
চপ্ডগর সঙ্গে ফুজ্লরার সাক্ষাৎকারের ধবরণ 'দিতে 'গয়ে তাই কাব বর্ণনা 
করেছেন__ 


বাম বাহু স্পম্দে তার স্পন্দে বাম আঁখি। 
কুড়ের দুয়ারে দেখে রামা চন্দ্রমখী | [ প্‌ঃ ৫১; এ] 


ধনপাঁত সাগরের উপাখ্যানে রত্বমালা 'বিলাপকালে বলেছে যে প্ব 
থেকে সেকোন বাধার লক্ষণ লক্ষ্য করেনি, না শুনেছে হাঁচির শব্দ, না 
শুনেছে (টিকটিকির ডাক, তবু শেষপর্যন্ত অজ্ঞাত কারণে তাকে শাস্তিভোগ 
করতে হ'ল, গৃহে প্রত্যাবত'ন করা আর তার হয়ে উঠল না-_- 


কেমন দারুণ বেলা আইন তাণ্ডব-শালা 
হাঁচি জেঠাঁ না পড়িল বাধ। 
[বধাতা দ্ণ্ডিল মোরে ফিরে না গেলাম ঘরে 
মনে বড় রাঁহল বিষাদ ॥। [পৃঃ১২) এ] 


আগেই উদ্লাখত হয়েহে যে মহিলাদের ক্ষেত্রে বাম অঙ্গ বা আখ স্পন্দিত 
হওয়াকে শৃভ ইঙ্গিত বলে গণ্য করা হয়, কিন্তু তৎপরিব্তে যাঁদ দাক্ষণ 
অঙ্গ বা আখ স্পান্দত হয়, তবে তা অশুভ হী্গত হয়ে দাঁড়ায়। দবলার 
কাছে লহনা খে করে বলেছে 


দোঁথয়ে কুস্বপ্ন বহু স্পন্দে ডানি আঁখি বাহু 
লহনা কছেন মন-কথা । 
শুনিয়া লোকের মুখে: শেল যেন বাজে বুকে 
প্রভু দিবে নিদারণ সতা ॥ 


[ দুবলার নিকটে লহনার খেদ ) প$ ৯৬) এ] 


১৬০ লোক-সংস্কাত £ নানাপ্রসঙ্গ 


আজকের সমাজে বহযীববাহ প্রথা 'নাঁষদ্ধ হলেও, আগেকার দিনে এই 

প্রথা ছিল বহুল প্রচালত। তাই স্বভাবতঃই স্বামণকে নিজের বশীভূত 
করতে স্প্খরা সচেষ্ট হ'ত। এমনাক এ ব্যাপারে বশীকরণেরও সহায়তা 
নেওয়া হ'ত। রম্ভাবতণর বশকরণ-ওষধ সংগ্রহের বিস্তৃত বিবরণে বলা 
হয়েছে- 

কাটা মাহষের আনে নাসিকার দড়ি। 

দগরি প্রদীপ পতে রেখেছিল চেড়ী ॥। 

সাধ-র কপালে ঘবে দিব পুনবণনু। 

থুঙলনার হবে সাঠু নাকাবন্ধা পশু ॥ 

আনল পাকাঁড় ডাল হাই আমলাপাত। 

আকুল কুন্তল কার অ৷নে মধ্য রাত ॥ 

সাপের অঁটিঃলে আনে খখজজে বেদের ঘরে । 

কই মৎস্য -পত্ত আনে মঙ্গল বাসরে ॥ 

কাপাসের ক্ষেত ছৈতে আনল গোম-ন্ড। 

দাণ্ডাইয়া রবে সাধু তার দুই দণ্ড ॥ [পঃ৯৯) এ] 


সাধু যাতে খ,জলনার প্রাতি আস্ত থাকে, সে জন্যে রদ্ভাবতণ আরও ষে 
সব স্ত্রী আচারের অনুষ্ঠান করল, তা হল 


সন দিয়া মাপে রছ্ভা বরের অধর। 
সেইরূপে মাপে আর দুইখানি কর ॥ 
লেই সূতা 'দিয়া বান্ধে খুজ্লনার সনে। 
সাধু রাহলেন যেন নিগড় বন্ধনে ॥। 
আ'নিল এয়োর সূতা নাটাই সাহত। 
সাত ফের 'ফরাইয়া কাঁরয়া বোণ্টিত। 
সেই সূতা বাণ্ধি রাখে খুজ্লনা অগ্চলে। 
গালি দিলে সাধু যেন মুখ নাহি তোলে ॥। 
[ স্ত্রী আচার ; পঃ ১০০) এ) 


এ পধস্ত গেল স্বামীকে বিশেষ এক গ্্রখর প্রাত আসন্ত করে তোলার 
গিবরণ, এইবার বিশেষ এক স্ধীর প্রাঁত স্বামীকে বিরূপ করে তোলার 
ব্যাপারে যে সব আচার অনুসৃত হ'ত তার কিছ পারচয় গ্রহণ করা 
যেতে পারে। খুজলনা যাতে সাধুর বিষনজরে পড়ে, সেজন্যে লগলাবতণী 
'লহনাকে পরামশ" দিয়েছে এইভাবে-- 


প্রাচীন ও মধ্যবুগের লোক-বিদ্বাস ও লোক-সংস্কার ১৬১ 


পান্রকার কলাগাছ রোপিয়া অঙ্গনে । 
ঘৃতের প্রদশপ তাহে দিবে রাত্রি দিনে ॥ 
নিরামিষ অন্ব খাবে তার প্র পাড়ি। 
সাধ হবে কিন্কর খুজলনা হবে চেড়ী ॥। 
শনশানের ক্ষীরা আর কবর 'বছা'তি। 
বসন তযাঁজয়া তাহা আন শেষ রাতি॥। 
ইহাই বাঁটিয়া দেহ খুজ্লনা বসনে। 
খ:জ্লনা পাঁড়বে তার বিষের নয়নে ॥ 
চুণে পানে খয়েরে কাঁরয়া তার ক্ষার। 
কালো গরুর গাঁজা আন ওষধের সার ॥ 
দুগার মুখের আর আন হরিতাল। 
উপরাগ সময়ে আনহ বেড়াজাল ॥ 
দুই বস্তু কপালে রাখবে সাবধানে । 
সোহাগ বাঁড়বে তব দুগরি সমানে ॥ 
আনবে আধুি কঈট ফাঁণফণা হৈতে। 
তাবিজ গড়াইয়া রাখিবে বাম হাতে ॥ 
ও নং যা 
যতনে আনবে জোড়া অন্বখের দল । 
দুর্গার প্রদীপ তৈলে পারবা কাজল ॥ 
লোচনে কাজল 'দিয়া চাহ একবার। 
সাধ্‌কে করিয়া দিব যেন কণ্ঠহার | 

[ লহনার প্রত লীলাবতাঁর ওষধ ব্যবন্থা ) পৃঃ ১০৮-১০৯, এ ] 


স্পঞ্টতঃই শেষাংশে সাধুূকে কি ভাবে বশীভূত করা যাবে, তার পরামশ" 
দেওয়া হয়েছে । মোটের ওগর স্বামীকে কোন একজনের প্রাত 'বিরপ 
অথবা আসন্ত করার ব্যাপারে বিশেষ কতকগুলো আচার এবং উপকরণ যে 
ক্রিয়াশশল, এখানে সেই ধ্বাসই বিশেষভাবে পারিস্ফুট ! 

১৬১০ থ্রাঙ্টাব্দেরে পূর্বে রচিত কষদাস কবিরাজ বিরচিত চিতন্য 
চারতামতে”ও বিশ্বাস এবং সংস্কার বিধৃত হয়েছে লক্ষা করা বায়। 
অহৈত আচাষের পত্বী সীতাঠাকুরাণণ সদ্যোজাত গৌরাঙ্গকে দেখতে যাবার 
সময় সঙ্গে নানাবিধ উপহার-সামগ্রী নিয়েছিলেন । এ সবের মধ্যে ছিল-_ 


ব্যাঘ্নখ হেমজাড়ি কটি পট্ুসূন্ত ভোরণ 
হস্তপদের ঘত আভরণ । 


[ আঁদলপলা ; পঃ৭১। বসুমতণ সংস্করণ ] 
লোক--১১ 


১৬২ লোক-সংক্কাত ঃ নানা প্রসঙ্গ 


ব্যাঘরনখ শিশুকে পরালে শিশু উত্তম স্বান্থ্যের অধিকার হয় বলে 
বিদ্বাস। তাই অনেকেই শিশুকে সংস্কারবশতঃ ব্যাঘ্ননথ ধারণ করান। 
সাঁতা ঠাকুরাণী গোরাঙ্গের জন্য যে অন্যান্য আভরণের সঙ্গে ব্যাঘ্নখও 
নিয়ে গিয়োছিলেন, এখানে তার উল্লেখ লক্ষণায় । 

অশভ শন্তির প্রভাব থেকে মুন্ত করার জন্যে শিশুর বিশেষ কয়েকটি 
নামকরণ করা হয়ে থাকে । প্রচালত 'িদ্বাস এর ফলে অশুভ শান্তর 
দন্টি থেকে শিশু মুন্ত থাকে। শ্ত্রীগোরাঙ্গের নামকরণ করা হয়েছিল 
নিমাই, কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে চরিতামৃতকার বলেছেন £ 


ডাঁকনী শাকনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে 
ডরে নাম থুইল নমাই ॥ [ আদিলশলা £ পঃ ৭২; এ] 


সপ্তদশ শতাহ্দীতে রচিত 'গোপাচদ্দ্ের গ্রানে'ও আমরা বেশ কিছ? 
বি*বাস এবং সংস্কারের সম্ধান পাই । যেমন, 
লাংট চাপ শাপ দেন রাজাক মঙ্গলবার 'দনা 11৭৫ 
[ গোপাঁচন্দের গ্রান; জন্ম ; পঃ &] 


বাংলার লোকশীব্বাসে মঙ্গলবার এবং শনিবার 01801 2881০ বা কৃষ 
ইন্দ্রজাল প্রয়োগের প্রশস্ত দিন। মঙ্গল পাপগ্রহ এবং এই গ্রহের নামাঙ্কিত 
বারটিকেও পাপাশ্রিত বলে মনে করা হয়। তাই মঙ্গলবার কোন শংভকাজ 
করাহয়না। তাছাড়া এইদ্িন কাউকে আভশাপ দিলে তা ব্য হয় না 
ধলে 'বধ্বাস। এই জন্যেই মহাদেব মাণকচন্দ্রকে মঙ্গলবারে আভশাপ 
দিয়েছিলেন লক্ষ্য করা যায়। 


হরিবোল বলিয়া 'ছনান কারয়া । 
কালো ধবল পাঠা দেও বাঁলছে কারয়া ॥ 


[ গোপাচদ্দের গান ; জম্ম) পঃঃ&] 


দেবতার কাঁঙ্পত রঙের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে সেই রঙের পশ; দেবতার 
উদ্দেশে বাল দেবার সঙ্ক্গপ করলে দেবতা অধিকতর সম্ভুষ্ট হন এবং ভত্তের 
মনোবাসনা পণ" করেন বলে সংস্কার প্রচালিত। সেই 'হিপাবে কালো ধবল 
পাঁঠা বাল দেবার বিষয়টি এখানে উল্লিখিত হতে দেখা গেছে। সাধারণতঃ 
মন্ত্র দেবতার কাছে সাদা রডের বলি এবং কালা বা বরুণ দেবতার উদ্দেশে 


কালো প্লাণী বাল দেওয়া হয়ে থাকে। 


প্রাচগন ও মধ্যযূগের লোক-বিশ্বাস ও জোক-সংস্কার ১৬৩ 


কালা-ধলা পাঁঠা মানত করার কথা মৈমনাসিংহ গণাতিকা'তেও বার্ণত 
হয়েছে | 
নদ্যার ঠাকুর খাইতে বইছে গলাত লাগ্‌ছে কাঁটা । 
বাদ্যার ছেড়ী মান্যা থুইছে কালা ধলা পাঁঠা ॥ 


অবশ্য গ্রীয়ারসন সংগৃহ*ত পাঠে কাল পাঁঠার কথার উজ্লাখত হয়ান, 
উীন্লাখত হয়েছে কেবল ধলা পাঁঠার কথা । 


লোকশীব*্বাসে জজীউ' বা আত্মা হল হীশ্দিয়গ্রাহ্য বস্তু । প্রাণীর মতত্যুর 
পর তার আত্মা দেহ থেকে নিক্রান্ত হয়ে যায় । এই বিশ্বাস পাঁথবীর নানা 
অণ্চলে বিশেষত আ'দমজাতির সমাজে প্রচালত । আরও ধারণা হল যে হীন্দুয় 
গ্রাহ্য 'জীউ+ কে ইচ্ছা করলে পান্রমধ্যে আবদ্ধ করে রাখা যায়। এই 'বিশবাস 
থেকেই গোদা ধম কর্তৃক সদ্যোমৃত মাঁণকচন্দ্রের জীউকে লেংটতে বেধে 
নেওয়ার কথা বলা হয়েছে 


মরণনু'়ি 'দিয়া রাজাক দুই ডাঙ্গ দিল। 
রাজার জীউ গেদা যম লাংটিতে বাদ্ধি নিল ॥ 
| গোপঈচদ্দ্রের গান ; জম্ম ; পঃ ১৮] 


মনসামঙ্গলেও অন:রূপ বণ“না লক্ষ করা যায়-- 


সোনা রূপার কোটাতে আন-উষাকে ভরিয়া । 
চম্পা নগরে যান 'জতোন্দুয় হঞা । 
--বিষু পাল। 


কোন দূর্ঘটনা বা অশুভ কিছ; ঘটার আগে তার আভা পাওয়া যায় 
বলে লোক-বিদ্বাস প্রচলিত। “গোপাঁচদ্দের গানে'ও তার পারিচয় রয়েছে। 
ময়না তার সি'থের 'সিশ্বুর এবং হাতের শাখা বা নাক এফলোতির চিহ্ তা 
মালন দেখে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে ভাবী বিপদের আশঙ্কায় £ 


শীষের পিদ্দ্‌র হাতের শওখা মৈলান দেখল । 
কপালত চাঁড়গ়া ময়না কাম্দন জড়ল ।॥ [জগ্ম ; পঃ১৬] 


একই কথা তিনবার উচ্চারণ করে যে শপথ করা হয় তাকেবলা হয় 
1তনসত্যি করা । লোক-বিম্বাস তিনসাত্য করার পর কারো পক্ষে তাআর 
রক্ষা নাকরে উপায় থাকেনা । কারণ তিনসাত্য করার পরও যাঁদ তা রক্ষিত 
না. হয়ঃ তাহলে শপথ ভঙজ্কারীর মহা অকল্যাণ হবার সম্ভাবনা ॥ 


১৬৪ লোক-সংক্কাঁত $ নানাপ্রসঙ্গ 


'গোপশচদ্দের গানেও এই বিধ্বাসের প্রমাণ রয়েছে । গোপাচদ্দ্র তার মা 
ময়নামতণকে 'দিয়ে তিন সাত্য কারয়ে নিয়েছে-- 


এক সত্য দুই সত্য তিন সত্য কারি। 
যাঁদ তোমাক ছাড়িয়া পালাই প্রাণ ফাইটা মরি ॥। ৫৮০ 
[ বুঝান 7 পৃঃ ৭9 ] 


এইবার সপ্তশ শতাধ্দীর মধ্যভাগে রচিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 
“মনসামঙ্গল' থেকে কিছু উদাহরণ টদ্ধার করা গেল। সন্তান জন্মগ্রহণের পর 
ছু" দিনের দন নবজাতকের মাথার কাছে দোয়াতঃ কলম, মিষ্টি ইত্যাদি 
রেখে দিতে হয়। 'ব্বাস হল এীদন বিধাতাপুরুষ ঘ্বয়ং এসে জাতকের 
ভাগ্যালাপ রচনা করে ধান। লাঁখণ্দরের জন্মের ছয় দিনের দ্দিন সনকা এই 
বি*বাসের বশবতাঁ হয়ে নিদিষ্ট আচার পালন করোছিলেন বলে মনসামঙ্গলে 


বাঁণত হয়েছেঃ 


সনকা সুপ্ৰরণী যণ্ঠীপূজা করি 
যাহার যে রীতি আছে । 

হাতে অন্্র লৈয়া রাহুল বাঁসয়া 
মাঁসপন্র লৈয়া কাছে ॥ 

অধরান্র গেলে [বাধ হেনকালে 


1লাঁথতে আইল ভালে । [ লাঁখণদ্দরের জন্ম ; পৃঃ ১৪] 


চিরনদাতণ রমণী অত্যন্ত অলঃক্ষণে বলে লোক-বিশ্বাস প্রচলিত । 
এইরকম রমণীর ত্বামণ অকালমতত্যু বরণ করে বলে 'ব*বাস। লাঁখদ্দরের 
মত্যুতে শোক 'িহ্বলা সনকা বেহ?লাকে এই বলে গালাগাল 'দিয়েছেন-- 


থণ্ড-্কপালিনী তুই বেহুলা চিরৃনদাঁতাী। 
1িবভা"দনে খাইণল পাত না পোহাতে রাতি ॥ ২০ ॥। 
[ সনকার ক্রশ্দন ; পঃ 8৫ ] 


নগরের কুলকামিনীরাও বেহুলাকে একই ভাবে ভর্ধসনা করে বলেছে-_ 


তুই উচ্চ কপালিনী হও 'চিরনদাতিনী 
বাসরে খাইলে প্রাণনাথ ॥ ৩৬ ॥ 


[ বেহুলার কলার মান্বালে ভাসিবার প্রষ্তাধ ) পঃ 8৮ ] 


প্রাচীন ও মধ্যধূগের লোক বি"বাস ও লোক সংস্কার ১৬৫ 


কেতকাদাসের কাব্যেও মনসা কর্তৃক তিনসত্ করার কথা বার্ণত হয়েছে 
সত্য সত্য তিনবার বলেন 'বিম্বমাতা । 
শুনহ দেবতাগণ বেহুলার কথা ॥ 
[ সদ্দাগরের 'ডিঙ্গা উদ্ধার ও বেহ্‌লার দেশে গমন ; পৃঃ ৮০ ] 


পরিশেষে অন্টাশ শতাধ্দীতে রচিত ভারতচন্দ্র রায়গ্‌ণাকরের কাব্য 
থেকে কয়েকটি বিশ্বাস ও সংস্কারের উল্লেখ করা হল। কেউ হাঁচলে 
তৎক্ষণাৎ “জীব' বলতে হয়। এইকারণে অন্দরের আচরণে হনুত্ধ রাজকুমার 
বিদ্যার মান ভাঙ্গানোর জন্যে কুমার স্থম্দর ইচ্ছাপনক নাকে কাঠ দিয়ে 
হে'চেছেঃ যাতে 'বিদ্যাকে “জীব বলতে হয় 
চতুর কুমার ভাবে জীব বাক্যে মান যাবে 
হাঁচিলেন নাকে কাঠি দিয়া। 
চতুর কুমারগ ভাবে জীব কৈলে মান যাবে 
জশব কব কথা না কহিয়া ॥ 


[ ভারতচন্দের গ্রদ্থাবলী ; বিদ্যানুন্দর ; পৃঃ ৪০, বস্ুমতা সংস্করণ ] 


বিবাহিতা রমণখর হাতে আর কিছ: না থাক অন্ততঃ পক্ষে একখানি 
লোহার নোয়া রাখতেই হয়, এটি হ'ল সধবা রমণণীর চিহ্ছ। লোহা ধারণ 
করলে স্বামীর কল্যাণ হর বলে সংগ্কার। পাঁগ্মনী বলে এক দুঃচ্ছা রমণী 
সম্পকে বর্ণনা করতে 1গয়ে বলা হয়েছে-- 


আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা একগাছি। 
পান বিনা পাঁণ্মনীর মুখে উড়ে মাছি ॥ 
[ আবদামঙগল, পৃঃ ৯৯৬ | 
ভবানম্দ্ মজুমদারের দিল্লী-যাল্লা বর্ণনা প্রসঙ্গে যাল্রাকালীন নানা মাঙ্গলক 
বস্তু ও দ্‌শোর বর্ণনা দান করেছেন কবি। যেমন__ 
ধেনুবধস এক স্থানে বৃষ খুরে ক্ষিতটানে 
ঘাঁক্ষণেতে ্রাদ্থণ অনল। [ মানাসংহ, পৃঃ ১৩৮ ] 
এইভাবে আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহত্য থেকে তৎকালীন 
সমাজে প্রচলিত নানা ধরণের বিদ্বান এবং সংস্কারের সম্ধান পেতে পারি, 
নৃতাত্তিবিক ও সমাজতাত্িরক আলোচনায় যেগ্যাল মূল্যবান উপাদান ছিসাবে 
স্বীকৃত হবার দাবী রাখে। 





অসন্য ভুমিকা ঃ জবীন্রক্ক, ও অন্যান্য প্রানী 


পৃথবখতে অসংখ্য' জীব-জত্তুর মধ্যে বিশেষ কয়েকটি প্রাণথকেই 
সংস্কারের জগতে আধিপত্য বিস্তার করতে দেখা গেছে ॥ মানষকে যাঁদও 
ভগবানের লূষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব বলে বলা হয়ঃ তবু তার ঈীপ্সত লক্ষ্যে 
পেশছাবার ব্যাপারে যে এক চরম আঁনিশয়তা রয়ে গেছে তার থেকেই সৃষ্ট 
হয়েছে অসংখ্য সংস্কার; আর এই সব সংস্কারের অনেকগযীলির সঙ্গেই 
যোগ রয়েছে বেশ কিছ: প্রাণীর । আসলে মানুষ এইপব প্রাণীদের মাধ্যমে 
ভবিষ্যতের শুভাশুভ ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করার চেম্টা করেছে। লক্ষ্য করার 
[বিষয় এই ষে, যেসব প্রাণধ আমাদের চারপাশের মধ্যেই অবচ্ছান করে, 
যেগুলির পঙ্গে আমাদের প্রাতদ্দিন সাক্ষাৎকার ঘটে, সেইসব প্রাণগদের 
নিয়েই সূন্ট হয়েছে সংস্কার । অপরপক্ষে যে সব প্রাণী মোটামুটি 
আমাদের নাগালের বাইরে, যেগুলি সহজলভ্য নয়, ত্বাভাবক কারণেই সেই 
সব প্রাণণদের আর সংঙ্কারের জগতে হ্থান লাভ ঘটেনি। এই কারণে 
বেড়াল? কুকুরঃ গর? ভেড়া, কিংবা ইন্দ;র, বাদুড়, ব্যাঙ, িকাটাক, মোমাছি, 
প্রজাপাঁতর মত প্রাণণদের অবাধ রাজত্ব যেখানে, সেখানে বাঘ, ভাল্পুক, 
[সংহ হারণের মত প্রাণীরা সংস্কারের জগতের বাইরে থেকে গেছে। 


আমাদের সমাজে প্রজাপাঁতর সঙ্গে শুভ বিবাহের যোগ কঙ্গনা করা 
হয়েছে । অনুঢ়া কন্যা কিংবা আববাছিত কোন পুরুষের গায়ে যদি 
গ্রজাপাত এসে বসে অথবা প্রজাপতি এদের নিকটবতণ চ্ছানে উড়ে বেড়ার, 
তখন কম্পনা করা হয় আববাহত ছেলে শুথবা আঁববাছতা কন্যার শগ্র 
[বিবাহ অনুষ্ঠিত ছবে। এমনকি বিবাহের নিমম্মণ পত্রেও প্রজাপতির 
প্রতিরূপ মুদ্রিত করার রেওয়াজ আজও রয়ে গেছে । কভু পৃথিবীর অন্যান্য 
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দেশে প্রজাপাঁতকে আমাদের মত করে দেখা হয়নি। বহ্‌হ প্রাচীনকাল 
থেকেই প্রজাপাঁতকে মৃত ব্যান্তর আত্মা বলে কঙ্গনা কণা হয়ে এসেছে । 
আর এই কারণে প্রঙ্জাপাঁতকে সহানভূতির সঙ্গে দেখার একটা রতি রয়ে 
গেছে-কারণ কে বলতে পারে আমাদের কোন প্রিয় মৃত জনের আত্মা 
সে নয়! 

প্রাচীনকালে মিশরে বিশ্বাস করা হ'ত যেমন করে গাাঁটপোকা ছেড়ে 
প্রজাপাঁত বোরিয়ে আসে, তেমান কোন ব্যান্তর মৃত্যুকালে তার দেহ ত্যাগ 
করে বেরিয়ে আসে তার আত্মা । বময়ি সংস্কার প্রচালত আছে কোন প্রাণী 
যখন নিদ্রা যায়, তখন “57181 05৪+ বা আত্মার;ঃপ প্রজাপাঁত তার দেহ 
থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং অন্যান্য মানুষ বা প্রাণশঈদের আত্মাদের সঙ্গে গিয়ে 
মিলিত হয়। আবার আত্মার্প প্রঞ্জাপাতর মালিক যখন জেগে ওঠে, 
তখন %510-181 5৪" তার যথাচ্ছানে ফিরে আসে । এইজন্যে বময়ি 
ছেলেমেয়েদের শেখানো হয় যাতে তারা 'নাদ্রত কোন ব্যান্তকে আচমকা না 
ডকে। কারণ সেক্ষেত্রে নিদ্রিত ব্যান্তর দেহ রূপ খোলস ত্যাগ করেষে 
45710-1810 05৪" বোরয়ে গিয়েছিল, সে যথাসময়ে তার খোলসে নাও 
প্রত্যাবত'ন করতে পারে । নে ক্ষেত্রে 'নাদ্রিত ব্যান্তীটর ম-ত্যু সুনিশ্চিত ॥ 


স্কটল্যাণ্ডে বিশ্বাস করা হয যাঁদ সোনাল? রঙের কোন প্রজাপাঁতি কোন 
মৃত ব্যান্তর কাছে উড়তে থাকে, তাহলে মৃত ব্যান্তীটর কল্যাণ সাধিত হয়। 
অবশ্যই মৃতের ভবিষ্যৎ কলাণের কথাই এইখানে ধরা হয়ে থাকে। 
অনুরূপভাবে আয়ালাণ্ডেও প্রচলিত আছে মৃত ব্যন্তির শবের কাছে বাঁ 
কোন প্রজাপাতি উড়তে দেখা ধায়, তবে বুঝতে হবে মৃত ব্যন্তির অক্ষয় 
শাস্তলাভ ঘটবে । যে কোনও সময়ে গাছের পাতার ওপর একসঙ্গে তিনটি 
প্রজাপাঁত দেখা অণৃভ। যাঁদও সাধারণভাবে মৃত ব্যান্তর আত্মা বলে 
প্রজাপাঁও মারা বা এই প্রাণশাটর ওপর নধাতিন চালান 'নাষদ্ধঃ কিন্তু 
ইংলণ্ডের নানা স্থানেই ঘে সংস্কারটি প্রচালত আছে তা হ'ল -বছরের 
শুরুতেই প্রথম ধে প্রজাপতিটি দৃষ্টি পথে পড়ে তাকে হত্যা করতে হয়। 
নতুবা পরবতর সারাটা বছরই এ প্রত্যক্ষদশশর সময় খুব খারাপ যায়। এরকম 
সংস্কারও চালিত আছে যে বছরের প্রথমেই ঘাঁদ কেউ হলদে রঙের গ্রজাপাত 
দেখে, তাহলে বুঝতে হবে সেই ব্যন্তি শ'গ্রই অন্ন্থ হবে। অপর পক্ষে কেউ 
যাঁদ সাদা রঙের প্রজাপাঁত দেখে তাহলে তা শুভ লক্ষণের হীঙ্গ'তবহ বলে গণ্য 
করা হয়। 


আমাদের সমাজে বাদংড় নিয়ে তেমন কোন সংস্কার রচিত না হলেও 
ধিদেশে এই প্রাণীটির বেশ এফটা গুরত্বপূর্ণ চ্ছান সংগকারের রাজ্যে। 


১৬৮ লোক-সংস্কাঁত ঃ নানা প্রসঙ্গ 


0৮৫০৭ 9:16 এ প্রচলিত বিশ্বাস অনূযায়ী বাদুড় যাঁদ কোন গৃহকে 
[িন বার চক্রাকারে অতিক্রম করে তাহলে বুঝতে হবে সেই গৃহে কারো মৃত্যু 
আসব । সম্ধোর ঠিক মুখেই যাঁদ বাদুড়ের দল বোরিয়ে উড়তে থাকে এবং 
থেলায় মত্ত হয় তাহলে বৃঝতে হবে রমণীয় আবহাওয়ার আত্মপ্রকাশ ঘটবে । 
কারো মাথায় যাঁদ হঠাৎ করে বাদ্‌ড় পড়ে যায়, তাহলে ৪1যএর আধি- 
বাসপরা ি*বাস করে যে সেই ব্যান্ত বিরল সৌভাগ্য লাভের আঁধকারা হয়। 
আবার "1117615 এ সংগহেগিত বিবরণ অনুযায়ী দেখা যায় স্কটল্যাণ্ডের 
মানুষেরা যখন দেখে কোন বাদযদ্র ওপরে উড়ে হঠাৎ করে নীচেয় নেমে 
আসে তখন তারা ধরে নেয় যে ডাইনণদের আত্মপ্রকাশের মূহ্ত উপশ্থিত। 
কেবল যারা ডাইনধদের হাত থেকে রক্ষা পেতে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেছে তারাই এইসময় রেহাই পেয়ে যায়, নতুবা এই সময়ে ডাইনীদের হাত 
থেকে কারো রেহাই পাওয়ার কোন উপায় থাকে না। একা বাদংড় দর্শনে 
অনেক সময় দভাঁগ্যের হাত থেকে রক্ষা পেতে তাই ছড়া কেটে বলতে শোনা 
যায়-- 


[31901 090 10221. 2৬৪5, 

ঢা] 0৬৫] 1066 ৫৬৪5, 

100 00106 28917) 21)001061 085, 
31901. 026 0281 8৬78. 


পাঁথবীর প্রায় সব দেশের সংস্কারেই কাক ঠিক তার জায়গা করে 
[নিয়েছে । আমাদের দেশে যাত্রা সম্পাকতি সংস্কারে বলা হযেছে যাণ্রাকালে 
শুন্ক ডালে বাদ কোন কাককে বসে থাকতে দেখা ঘায় তবে তা অশন্ভ । 
তাছাড়া কাকেরা িজেদের মধ্যে খাদ্য 'নিয়ে কাড়াকাঁড় কণ্ছে যাঁদ দেখা 
যায়, তাহলে বৃবতে হবে আঁতাঁথর আবির্ভাব ঘটবে । বাড়ীর সংলগ্ন 
কোন অংশে দ:টি কাককে যাঁদ নিজেদের মধ্যে খাবার খেতে দেখা যার 
তাহলে সেক্ষেত্রেও বাড়ীতে আঁতাঁথর সমাগম ঘটবে বলে সংস্কার । 
পৃথিবীর অন্যানা দেশে কাককে মূলতঃ দুভগ্যি ও মৃত্যুর সঙ্গে যন 
করে দেখা হয়ে থাকে । যাদুকরগ বিদ্যায় কাকের এক গুরুত্বপূর্ণ ভাঁমকা 
স্বীকৃত। 'বিদবাস করা হয়ে থাকে যে কাক ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাস দানে 
সি"্ধ। সাধারণভাবে একটি কাক দেখা অশুভ বলে গণ্য করা হয়। 
বিশেষতঃ কেউ ঘাঁদ সকালে বাঁ দিকে কোন কাককে ডাকতে শোনে? তাহলে 
তার পক্ষে তা খুবই অশুভ বলে মনে করা হয়। একটি কাক যাঁদ 
কোন বাড়ীর ছাদের ওপর দিয়ে তিন-তিনবায় উড়ে যায় অথবা ছাদের 
আলসেয় গিয়ে বসে, অথবা বাড়ীর জানলার কাছে বসে পক্ষ সম্চালন 
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করে, তাহলে সেক্ষে৮ে বুঝতে হবে যে এ বাড়ীর কারোর মৃত্য আসম। 
কাক যদ্দ কোন বাড়ণর কাছে তিনবার ডাকে, অথবা বাড়ীর ওপর 
দিয়ে যদি কাক উড়ে যায় তবে এ ব্যা্তর মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে । একটি 
গাছে বসে থাকা সব কাক হঠাৎ যদ এঁ গাছ ত্যাগ বরে চলে যায়, 
তাহলে দ-ভি'ক্ষ বা এই ধরনের কোন বড় বিপদ আসছে বলে ধরে নেওয়া 
হয়॥। কাকের সঙ্গে আবহাওয়ারও একটা সম্পর্ক আছে বলে অনেক 
জায়গায় মনে করা হয়। যেমন সকালে যদি কাকদের সযে'র দিকে 
উড়তে দেখা যায়ঃ সেক্ষেত্রে আবহাওয়া ম্ভাল যাবে বলে ধরে নেওয়া যায়। 
কাকের সংখ্যার সঙ্গেও ভাল-মন্দ জাঁড়ত। যেমন আমোরকার 11215 
11. প্রচাঁলত ছড়ায় বলা হয়েছে একাটি কাক দেখা মানেই দুঃখ ভোগ, 
দগট কাক দর্শনে সেক্ষেত্রে লাভ হয় আনন্দ তিনাঁট কাক দেখলে হয় 
শববাহ আর চারাঁট দেখার অথ কারো জন্মগ্রহণ-_ 


(0006 ০:০৬৮--:5০01:0আঃ 
শুজ০ে ০0:0৬9--10110), 
10766 ০:০৬৩--৮/০৫৭108, 
00 0:0৬০-1010). 


কাকের মত পেশ্চারও একটা বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় সংস্কারের 
ক্ষেত্ে। আমাদের সমাজে কালপেশ্চা ডাকলে অর্থহানি ঘটে বলে ব্*্বাস। 
অপরপক্ষে রান্রে সাদা পেশ্চা বা লক্ষমীপে্চা দেখা শুভ, সেক্ষেত্রে 
অর্থলাভ ঘটে। আবার দিনেরবেলায় বাড়ীর চালে পেচা বসা অশুভ 
বলে বলা হয়ে থাকে । এইবার বিদেশে প্রচলিত সংস্কারে পেচা বাপেচার 
ডাককে কিভাবে দেখা হয় তার পরিচয় নেওয়া ঘেতে পারে। ফ্রান্সে 
কোন সন্তান সম্ভবা নারখ যাঁদ পেশ্চার ডাক শোনে, তাহলে সেই নারার 
কন্যা সন্তান হয় বলে বিদবাস। ওয়েলসশ্এ বসত বাড়ীর মাঝখানে যদি 
পেশ্টার ডাক শুনতে পাওয়া ধায়, তাহলে ধরে নেওয়া হয় কোন কুমারা 
মেয়ের কুমারত্ব নণ্ট হছল। জামনীতে কোন গভ/'বতা রমণী যাঁদ পেচার 
ডাক শোনে, তাহলে & রমণী ষে -সম্তান প্রসব করে তার জীবন হয় 
খুব অন্গুখী। 

প্রাচীনকালে মৌমাছিদের স্বর্গীয় ঘ্‌ত বা বাতাবহ বলে মনে করা হত। 
শুধু তাই নয় এরা ভাবষাৎবাণী করাতেও দক্ষ এরকম ধারণাও প্রচলিত 
ছিল। [বিশেষত প্রণণ্টান এীতহো মৌমাছিদের ত ক্ষুদ্র পাখা বিশিষ্ট 
ভগবানের ভূত্য বলে গণ্য করা হয়। হঠাৎ করে বাঁ বাড়ীতে কোন 
মোমাছি এসে উপাচ্ছত হয় তাহলে তা সৌভাগ্যের সূচক বলে মনে করা 


১৭০ লোক-সংগ্কাত £ নানা প্রসঙ্গ 


হয় অথবা ধরা হয় বাড়ীতে অনাঁতাঁবলদ্বে কোন অভ্যাগতের আঁবভাঁব 
ঘটবে। বাড়ীতে মৌমাছি এসে প্রবেশ করলে কখনও তাকে তাড়য়ে 'দিতে 
নেই বাধরতে নেই। অর্ার্ মৌনমাছিকে তার ইচ্ছামত বাড়ীতে থাকঠে 
দিতে হয় অথবা তার ইচ্ছানুযায়শ তাকে উড়ে যেতে দিতে হয়ঃ কোন 
বাধার সৃষ্টি করতে নেই। কারণ যা মৌমাঁছিকে ধরা হয় অথবা তাড়য়ে 
দেওয়া হয় তাহলে সৌভাগ্য স্থখ বিনষ্ট হয় বলে বিশ্বাস । ওয়েলস-এ 
বিশ্বাস করা হয় যেকোন ঘুমন্ত শিশুর চারপাশে ধা কোন মৌমাছি 
উড়ে বেড়ায় তাহলে বুঝতে হবে তে এ শিশুটি সৌভাগা জুখ লাভের 
আধকারণ হবে । ইংলশ্ডের কোন কোন অঞ্চলে এমন ধারণা প্রচলিত আছে 
যেমোৌমাছিরা যাঁদ অলস হয়ে যায়, মধু সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকে 
তাহলে বুঝতে হবে শশঘ্বই যুদ্ধ বাধবে। কোন বাড়ীর ছাদে যাঁদ মৌমাছি 
মৌচাক তৈরী করে, তাহলে এ বাড়ীর মেয়েরা আঁববাহত থাকে, তারা 
আর 'ববাহ করে না। মৌমাছি এবং মৌচাক সম্বন্ধে আরও একটি 
সংস্কার প্রচলিত আছে ॥। সেটি হ'ল যে বাড়তে মৌচাক তৈরণ হয়ঃ সেই 
বাড়ীর মালিকের সঙ্গে মৌচাকের মৌনাছিদের গভগর একটা সম্পক গড়ে 
ওঠে। আর এর থেকেই রীতি গড়ে উঠেছে যে বাড়ীর সব গর্ত্বপ্ণ 
সংবাদ মৌমাছিদের জানানো কততব্য । বাড়ীতে যা কোন শশহ জন্মগ্রহণ 
করে অথবা কারো 'ববাহ হয়ঃ কোন ব্যাপারে কারো সাফল্যলাভ 
অথবা দুঃখ ভোগ কিংবা কারো ম:তার ঘটনা এ সবই, বিশেষত 
গহকতরর মৃত্যু সংবাদ অবশ্যই মৌমাছিদের জানাতে হয়। গৃহকতররি 
সংবাদ জানানোরও একটা বশেষ রীতি আছে। সোৌঁট হ'ল - গূহকতরি 
মৃত্যু হলে গৃহস্বামীর জ্যেন্ঠপুত্র অথবা তাঁর 'বিধবা পত্তীকে দরজার 
লৌহনিমিত চাঁব দিয়ে মোচাকে তিনবার আঘাত করে বলতে হয়, কতরি 
মৃত্যু হয়েছে । এরকমটা করা না ছলে মৌচাকের মৌমাছরা মারা পড়ে 
অথবা তারা মৌচাক ছেড়ে পালিয়ে যায় আর এর ফলে বাড়ীতে নতুন 
বিপদ দেখা দেয়। লোক-বি*্বাস এবং সংস্কারে মতুর সঙ্গে মৌঘাছিদের 
ঘাঁনঘ্ঠ সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। প্রাচীনকালে এমন ধারণাও ছিল ষে 
মৃত্যুর অব্বাহত পরে মত ব্যান্তর আত্মা িকছহ সমরের জন্যে মৌমাছি 
হয়ে যায়। কোন কারণ ছাড়াই যাঁদ মৌমাঁছরা মৌচাক ছেড়ে চলে যায়, 
তাহলে ষে বাড়শতে মৌগাকাঁটি অবাশ্থিত, সেই বাড়ীতে কারো মত ঘটার 
সম্ভাবনা, আর এক্ষেত্রে বিশেষ করে গৃহস্বামীর মৃত্যুর সম্ভাবনাই প্রবল 
হয়ে ওঠে। 

টিকাঁটকি নিয়েও বেশ কিছু সংস্কার রাঁচত হয়েছে। যেমন আমাদের 
লমাজে প্রচলিত রয়েছে কারো বাঁ 'দিকে টিকা্টীক পড়লে সে রাজা হয়। 


শুন্য ভূমিকায় $ জীবজন্তু ও অন্যান্য প্রাণী ১৭১ 


আবার এমন সংস্কারও প্রচলিত আছে-কারো বামে 'টিকাটাক ডাকলে তার 
কাজে নাক বাধা পড়ে । একটি প্রবাদে ত এই প্রসশ্ে বলা হয়েছে-- 


হাঁচি জোঠি পড়ে যবে অন্টগৃণ লভ্য হবে। 


অর্থাৎ যাল্লাকালে হাঁচি বা গায়ে যাঁদ ?িকাঁটাক পড়ে তাহলে আটগুণ 
লাভ হয়। এইবার পাঁথবশীর অন্যান্য দেশের সংস্কারে 'টিকাঁটাককে কিভাবে 
দেখা হয়েছে তার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। পাশ্চাত্তা দেশগীলতে 
বিশেষতঃ ইংলশ্ডে কনের পক্ষে 'টিকটাক খুবই এক অশুভ প্রাণী । 
ইউরোপের অনেক দেশে এই নংস্কার প্রচলিত যে কন্যাপক্ষেরা বিবাহ 
উপলক্ষে চার্চে যাবার সময় তাদের ঘযাত্রাপথ যাঁদ কোন টিকটিকি আঁতক্রম 
করে যায়, তাছলে কন্যার বধাহ সুখের হয় না। ফ্রান্সে প্রচালত আছে 
[টিকটিকি যদ কোন স্ব্রলোকের হাতের ওপর 'দিয়ে চলে বায়, তাহলে এ 
স্লীলোকাঁটর হাতের সেলাই খুব ভাল হয়। আয়ালপ্াণ্ডে আবার এমন 
এক সংস্কার প্রচালত আছে যে, কোন ব্যান্ত যাঁদ একট 'টিকাঁটাককে চাটতে 
পারে তাহলে সেই ব্যান্তর জিভ বিশেষ এক শন্তির আধকারণ হয়ে যায়, এ 
ব্যান্ত ধার্দ কারোর কোন ক্ষত তার ?জভ দিয়ে চেটে দেয়, তাহলে ক্ষতচ্ান 
ণরাময় হয়ে ওঠে । 'টিকাঁটাক সম্পকে আরও একটি আভনব ধারণা 
প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। বিধ্বাস করা হ'ত গছের বাইরে শয়নকারা 
কোন ব্যান্তকে যা সাপ কামড়াতে আসত, তখন টিকটিকি এ ঘুমন্ত ব্যান্তকে 
জাগিয়ে দিয়ে তার প্রাণ রক্ষা করত সপাঘাত জানত মততযুর হাত থেকে। 


সংস্কাবের রাজ্যে ব্যাও তার স্থান করে নিয়েছে । আমাদের সমাজে 
বলা হয় ব্যাঙ মেরে চিত করে রাখলে বৃষ্টি হয়। আবার আঁতবৃষ্টি 
থামাতে দুটো ব্যাও ধবে তাদের 'সশ্দুর, হলুদ আর তেল মাখিয়ে বিয়ে . 
[দতে হয় । যেহেতু জলের জীব বাগ তই বৃষ্টি নামানো অথবা বন্ধের 
ব্যাপারে এই প্রাণীর এক বিশেষ ভুমিকাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। 
অন্যান্য দেশেও বৃষ্টির সঙ্গে ব্যাঙকে যু্ত করে দেখা হয়ে থাকে । যেমন 
দিনের বেলা যাঁদ ব্যাও ডাকে তাহলে বৃষ্টি নামে। একরকমও ধারণা' 
প্রচালত আছেষে একটি ব্যাঙ্কে হত্যা করলে বৃষ্টি নামে । নিদেন পক্ষে 
বড় ওঠে। ব্যাঙ দেখা খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার_এমন সংস্কারও রয়েছে । 
শুধু তাই নয় কোন ব্যাঙ যদ স্বেচ্ছায় কারো বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে 
সেই বাড়ীর পক্ষে খুব শুভ ব্যাপার কিছ ঘটবে বলে 'বি"বাস করা হয়। 
অঙ্গ বয়সের ব্যাঙ গুরুতর পাড়া নিরাময়ে লমর্থ এমন কি এই ধরণের 
ব্যাড প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক উন্নত করে বলে বিশবাস। 


১৭২ লোক-সংস্কৃতি £ নানাপ্রসঙ্গ 


ইন্দূর সংক্রান্ত সংগ্কারগুলতে মূলতঃ দভাগ্য ও মৃত্যুর সঙ্গে ইশ্দরের 
সম্পকের কথাই বলা হয়েছে । যেমন কোন বাড়ীতে, আগে যেখানে 
ইস্দ:রের উপদ্রব ছিল না সেখানে যদি প্রচুর ইস্দুরের আবিভাব ঘটে 'কংবা 
বিপরণত ক্রমে যে বাড়ী ছিল ইস্দুর অধ্যুষিত অথচ বিনা চেথ্টাতেই সেই 
বাড়ী থেকে ইশ্দুর যাঁদ উধাও হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে এ বাড়ীর কোন 
ব্ন্তির মৃত্যু 'নকউবতণশ। কোন অসুস্থ ব্যান্তর শয্যার পেছন থেকে 
যাঁদ ইস্দ্‌র ডাকে তাহলে অসস্থ ব্যান্তর আর নরাময় লাভ ঘটেনা। স্থ 
অথবা অসূস্থ যেমনই হোক কোন ন্যান্তর ওপর দিয়ে যাঁদ ইশ্দর চলে 
যায়, শখন্রই এ হতভাগ্য ব্যন্তির মৃত্যু ঘটে বলে বিশ্বাস । কোন সাদা রঙের 
ইশ্দুর যাঁদ ঘরের মেঝে অতিক্রম করে চলে যায়ঃ তাহলে তা মত্যুর 
সম্ভাবনাকে বহন করে আনে । প্রাচীনকালে ই*দরের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক 
আছে বলে বিশ্বাস করা হত। এমন কি আত্মার দৃষ্টি গ্রাহ্য রূপ হ'ল 
ইন্দুর _ এমন ধারণা প্রচালিত ছিল। সম্ভবতঃ সেই ধারণা থেকেই ই'্দুরের 
সঙ্গে মৃত্যুর সম্পর্ক কাঁপ্পিত হয়েছে । 

আমাদের দেশে ভেড়া নিয়ে কোন সংস্কার সংষ্টি না হলেও পাশ্চাত্তা দেশে 
এই প্রাণীটিকে 'নয়ে সংস্কার গড়ে উঠেছে লক্ষা করা যায়। 'বি*বাস করা 
হয় বসম্তকালে ঘা ভেড়া দেখা যায় তবে এই সময়ে প্রথম দন্ট ভেড়াঁটি 
সোৌভাগ্য-সুখ এনে দেয়। অবশ্য শুধয দেখলেই চলবেনা, যে ভেড়া দেখবে 
অথাৎ প্রত্যক্ষদশ যে, তার দিকেই ভেড়াঁটিকে মাথা ঘোরাতে হবে । ঘি 
ভেড়ার মাথা অন্যাদকে ঘোরান থাকে তাহলে তা সৌভাগ্যের পাঁরবর্তে 
দ্‌ভগ্যিসচক হয়ে দাঁড়ায় । সাধারণত কৃষ্ণ বর্ণের প্রাণদের সংস্কারের 
জগতে খারাপ দখ্টিতে দেখা হয়ে থাকে কিন্তু ভেড়ার ক্ষেত্রে এর ব্যাতক্রম 
লক্ষণীয় । অথ প্রথম দহ্ট ভেড়াটি কৃষ্বর্ণের হলে প্রত্যক্ষদশর ভাগ্য 
ভাল বুঝতে হবে । শুধু তাই নয়, এই রকম ভেড়াকে দেখে যা মনে মনে 
কিছুর বাসনা করা হয়ঃ তবে তাও নাি ফলবতা হয়। 

সংস্কারে যে লব প্রাণীর আধিপত্য এক কথায় রাজকীয়, বেড়াল তাদের 
অন্যতম ॥ বেড়ালকে নিয়ে যে কত অজস্র সংস্কার দেশেশবদেশে তৈরণ 
হয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। আর আমরা সহজেই এর কারণটা বূঝি। 
বেড়াল বাকুকুর আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যাত্ত 
হয়ে গেছে। ইচ্ছায় ছোক আর অনিচ্ছায় হোক এ দুটি প্রাণীকে আমরা 
প্রত্যহই দেখে থাকি ঘরে অথবা বাইরে কিংবা ঘরে বাইরে দু'জায়গাতেই । 
অতএব এ হেন প্রাণ যে সংস্কার জগতে সহজেই গুরুত্বপূণ* চ্ছানের 
আঁধকারণ হবে, তা বলাই বাহূল্য। এখন দেখা যাক বেড়াল 'নিয়ে প্রচলিত 
লংস্কারগুলির চরিন্র কি রকম। 
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পৌধষমাসে বাড়শ থেকে কাউকে তাড়াতে নেই, এমন কি এই সময় বাড়ী 
থেকে বেড়াল--কুকুরকে তাড়ানোর ব্যাপারেও নিষেধ করা হয়েছে। 
আমাদের সমাজের একটি সংস্কারে রান্রে বাড়ীতে বেড়াল এলে তাকে তাড়াতে 
নিষেধ করা হয়েছে । অপর একটি সংস্কারে বলা হয়েছে বেড়ালকে হত্যা 
করতে নেই। হত্যা করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত মৃত 
বেড়ালের ওজনের সমান সোনা অথবা লবণ দান করতে হয়। অন্ন 
প্রচালত আছে বেড়াল হত্যা করে প্রায়শ্চিত্ত গ্বরূপ ম.ত বেড়ালের ওজনের 
সমান লবণ খাল 'বিল কিংবা পুকুরের জলে ফেলে 'দিতে হয়। রাতের 
বেলায় বেড়ালের কান্না শোনা খুবই খারাপ বলে বিশ্বাস প্রচালিত। 
বাড়ধতে কালো বেড়ালের আনাগোনাকেও মোটেই সুনজরে দেখা হয় না। 
কারণ এতে নাক বাড়ীর কারোর মতত্যু ঘটতে পারে । আবার ভোরবেলায় 
ঘুম থেকে উঠে সর্বপ্রথম বেড়ালের মূখ দেখাও খারাপ বলে বলা হয়ে 
থাকে। কারণ তাহলে সমগ্র দিনটি খারাপ যায় । 


এইবার দেখা বাক পাথবশর অন্যান্য দেশে এই প্রাণণাটকে কিভাবে দেখা 
হয়ে থাকে । প্রথমেই এই প্রসঙ্গে উজ্লেখ করে নেওয়া যেতে পারে যে 
পাশ্চাত্য দেশে বেড়ালকে সৌভাগ্যের সঙ্গে লপাঁকতি করে দেখা হয়ে থাকে। 
প্রাচগনকালে 'মিশরীয়রা পুরুষ যেড়ালকে সূর্ধ দেবতার প্রাতানধিশ্বরপ 
এবং গ্ত্রগ বেড়ালকে চন্দ্রের প্রাতানধি বলে বি"বাস করত। আমাের 
সমাজে যাও কালো বেড়ালকে অলুক্ষণে বলে বিশ্বাস করা হয়, 'কস্তু 
পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কালো বেড়ালকে সৌভাগ্যদ্দাতা বলে বিবেচনা করা 
হয়ে থাকে, বিশেষতঃ যাঁ্দ কোন কৃষ্ণ বর্ণের বেড়াল কারো ধান্তা পথ আতিক্রম 
করে যায়। এমন ক কোন কালো বেড়াল যা 'নজের থেকেই বাড়শতে 
এসে প্রবেশ করে অথবা কোন জাহাজে এসে ওঠে, তাহলে সেক্ষেন্নে সেটা 
থুব একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে গণ্য করা হয় এবং কোন ক্ষেতেই এই 
প্রাণশীটিকে তাঁড়য়ে দিতে নেই, দিলে তাড়নাকারর সৌভাগ্য সুখ এই 
প্রাণীটি সঙ্গে করে নিয়ে যায় বলে ধারণা । বেড়ল যদি আগুনের কাছে 
পেছন 'ফিরে বসে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় শশঘ্রই ঝড় হবে। 
যাত্রা কালে যদ কোন বেড়ালকে কাঁদতে শোনা যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে যাতা 
বাথ হবার সম্ভাবনা । এক্ষেত্রে বেড়ালের কামনা থামিয়ে তবেই যান্লা করা বধেয়। 
হুঠাৎ করে যাঁদ বেড়াল খুব তাব্র গাঁতিতে দৌড়তে থাকে 'কিংবা মেঝের কাপেন্ট 
আঁচড়াতে থাকে তাহলে ধরে নেওয়া হয় ঝড় আসছে । বেড়াল যাঁদ একবার 
হাঁচে, তবে তা শুভ লক্ষণ বলে মনে বরা হম । কিন্তু বাঘ তিনবার ছাঁচে, 
তাহলে যে বাড়ীতে তার অবস্থান, সেই বাড়ীর লোকেদের ঠাণ্ডা লাগে। 
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ইয়ক“ শায়ারের উপকুলে খানিতে নামধার সময় 'কমীরা কখনও “০৪৮ 
কথাটি উচ্চারণ করে না। জেলেনী যা্দ কালো বেড়াল পোষে, তাহলে 
তার স্বামণ অর্থাত জেলে 'নাব্য়ে সমহদ্র থেকে 'ফিরে আসে বলে [বম্বাস। 
অভিনেতারা ভুলেও বেড়ালের গায়ে পদ্দাঘাত করে না। থিয়েটারে যাঁদ 
বেড়াল দেখা যায় তবে তা খুবই শুভ ঘটনা বলে মনে করা হয়। কিন্তু 
আঁভনয় চলাকালে যাঁদ বেড়াল মণ্চ আঁতব্রম করে চলে যায়, তবে তা খুবই 
অশুভ । পর্ব ইয়র্কশায়ারে যেখানে .কালো বেড়ালের আধিকারী হওয়া 
খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার, সেক্ষেত্রে কালো বেড়ালের দেখা পাওয়া দুভারগ্যের 
সচক। আমোরকা এবং ইউরোপে সাদা বেড়ালকে ক্ষাতকারক এবং অশুভ 


বলে মনে করা হয়। 


পাশ্চাতা দেশসমৃহে কৃক্‌ূর অশরাঁরশ আত্মা_ যেমন ভূত প্রেত, ডাইন+, 
পরথ ইত্যাদিদের দেখতে পায় বলে বিশ্বাস করা হয়। অরাঁং মানুষ তার 
চমণচক্ষুতে যা না দেখতে পায়, কুকূর তা অনায়াসে দেখতে পান । 
ওয়েলস--এ ১০0তা0+-এর মৃত্যু আনয়নকারী 'শিকারীককূর, কেবল পার্থিব 
কুকুরদেরই দৃষ্টিগোচর হয় বলে সংস্কার প্রচলিত আছে। প্রাচীনকালে 
গ্রসে যখন 476০৪৮০, রাস্তার সংযোগস্থলে ঘোরাফেরা করছিল, তখনও 
কৃক্‌রেরা তার উপস্থিতি সম্পকে সতকীকরণের জন্য একসঙ্গে তুমুল চাংকার 
করোছিল বলে বলা হয়ে থাকে । 476০৪৪, মৃত্যু ঘোষণা করতেই উপাচ্থিত 
হয়োছিল। আমাদের দেশের মতন পাশ্চাত্যদেশগহীলিতেও কুকরের ডাককে 
অশুভ লক্ষণ বলেই বিবেচনা করা হয়। বিশেষত রান্রে বর্দ কুকুর ডাকে, 
তাহলে তা মংত্যুর সূচক হয়ে দাঁড়ায়। যে বাড়ীতে কেউ অন্ুগ্থ অবস্থায় 
আছে, সেই বাড়গর সামনে যাঁদ কোন কুকুর একটানা ডেকে চলে, তাহলে 
বুঝতে হবে অন্স্থ রূগণাট আর বাঁচবে না। আবার কুকুর যাঁদ হঠাৎ 
একবার অথবা িতনবার ডেকেই চুপ করে বায়, তাহলে ব্ঝতে হবে সেই 
মহত“ কারো মৃত্যু ঘটলো । পোল্যাণ্ড এবং জামনার কোন কোন অংশে 
এই রকম সংস্কার প্রচালত আছে যে একসঙ্গে অনেকগুলি কুক;র যাঁদ ডাকে, 
তাহলে শখগ্রই প্লেগ বা মহাম।রণ আত্মপ্রকাশ করে । বেদে বা যাযাবর জাতাঁয় 
লোকেরা বিশ্বাস করে যে কোন কৃক:র যাঁদ কারো বাগানে প্রবেশ করে গত 
খোঁড়ে) তাহলে বুঝতে হবে এ পাঁরবারের কারো মত্যু ঘটতে চলেছে । 
ব্রাটশ হ্ীপপঞ্জে ঠীধবাস করা হয় কোন অপাঁরচিত কুকূর যাঁদ কোন 
আগস্তুককে অনুসরণ করতে থাকে, তাহলে তা সৌভাগ্যের ইঙ্গিতবহ। 
আয়ার্লযাণ্ডে ভোরবেলায় কেউ যদি চীংকাররত কোন কুকুরকে প্রথমে দেখে, 
তাহলে তা তার পক্ষে খুবই অশনভ। 
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ইংলশ্ডে কোন ব্যন্ত ব্যবসায়িক কোন কাজকমের ব্যাপারে ধান্লা করার 
সময় বাল্লাপথে বাঁ দাগ বাঁশিন্ট অথবা সাদা-কালোয় মেশানো কোন 
কুকুরকে দেখে, তাহলে তার ব্যবসায়ক কাজকম সাফলামাণ্ডিত হয়। 
[লঙ্কনশায়ারে আবার এক 'বাঁচন্র সংস্কার প্রচলিত আছে। কোন সাদা 
কুকুর দেখতে পেলে যতক্ষণ না এরপর সাদ্দা রঙের ঘোড়া চোখে পড়ছে, 
ততক্ষণ নীরবতা অবলম্বন করতে হয় ॥ তানাহুলে কোন দুভগ্যিজনক কিছ 
ঘটে যাবার সম্ভাবনা । জেলেরা সমুদ্রুবক্ষে কখনও “408” শব্দট উচ্চারণ 
করেনা এমনাঁক কোন কোন উপকূল অঞ্চলের মানুষ শুধু 4০8 শব্দাীটই 
উচ্চারণ করেনা তাই নয়, নৌকা করে কখনও কোন কুকুরকে নিয়ে যায় না। 


গরু নিয়ে আমাদের দেশেও যেমন বেশ কিছ? সংস্কার আছেঃ তেমনি 
আছে বিদেশেও । যেমন আমাদের সমাজে গরু বাছুর মারা গেলে কাঁদতে 
বারণ করা হয়েছে । কারণ এতে নাক অমঙ্গল হয়। গরুর দ্ধ কি 
করে ভাল করা যায় সেই প্রসঙ্গে সে সংস্কারটি আছে তা হল গর:র প্রসব 
হলে ফুল পড়ার আগে গরটির লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত মেপে সাতগাছি 
কলমণলতা গরুকে খাইয়ে দিতে হয়। যাতে কেউশ্ারুর দুধ চালতে না 
পারে সেজন্যে ছেড়া জালের টুকরোতে কচ্ছপের খোলা, কড়ি, ঝাঁটার 
টুকরো-সব একসঙ্গে ঝেধে গরুর গলায় ঝুলিয়ে দিতে হয় ॥ যান্রাকালে 
গরুর কাশি শুনলে যাত্রা ব্যর্থ হয়ে যায়। তাছাড়া যাত্রার সময়, বাঁধা 
অপেক্ষা কোন ছাড়া গরু দেখতে পাওয়া শুভের হীঙ্গত। বিশেষত সেই 
গরু যর্দ আবার মাথা তুলে তাকায় । বেরোবার সময়ে গরু হাঁচলে 
বেরোতে নেই, বেরোলে মত্যুর সম্ভাবনা থাকে । গরু চুর করাকে 
আমাদের সমাজে মহা অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। লোক-বধ্বাস এই 
যে গরু চোরের মৃত্যু আনবাধ। গরু প্রসব করার পর গরুর গলায় 
যাঁদ আধখানা নারকোল মালা ফুটো করে ঝুলিয়ে দেওয়া যায় তাহলে 
গরু এবং তার বাছঃর উভয়েঃই ভাল হয়। 


বিদেশেও গরুকে নিয়ে অনেক সংস্কার তৈরী হয়েছে। আমরা 'িধ্বাস 
কার কালো গরুর দুধ ভাল। কিন্তু ইংলম্ডে লাল গরুর দুধ অন্য 
সব বর্ণের গরুর দুধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে বলা হয়। স্কটল্যান্ডে আবার 
সাদা “রুর দধ অন্য যেকোন রঙের গরুর দুধের তুলনায় নিকৃষ্ট বলে 
ধারণা প্রচলিত। মধ্য রাত্রের পর গরু ডাকলে নিকটস্থ স্থানে কারোর মৃত্যু 
ঘটে। কোন মানুষের মুখের ওপর যাঁদ গরু তিনযার ডাকে সেই 
ব্ন্তির শীঘ্র মৃত্যু ঘটে বলে বিশ্বাস। অনেক আমেরিকানের বিশ্বাস যে 
লাল গরুর মাংস সবোধিকৃষ্ট। 





০লাক্ ম্পিক্ষাঞ্স এলাক্-সহক্ষুতি 


প্রবম্ধাটর শিরোনাম দেখেই পাঠকের মনে হতে পারে বুঝিবা লোক- 
সংস্কীতিকে নিয়ে কিং বাড়াবাঁড় করা হচ্ছে, নতুবা লোক-শিক্ষার ক্ষেন্রে 
লোক-সংস্কাঁতিকে ব্যবহারের প্রশ্ন ওঠে কেন। 


আমাদের প্রচালত ধারণায় লোক-সংস্কৃতি নিরক্ষর প্রামশণ মানুষদের 
অবসর সময়ে সম্ট অবসর অপনোদনের কিছ; উপকরণ মান্র। শহুরে 
মানুষ ইদানীং ড্রইং রুম সাজানোর ক্ষেত্রে লোক-সংস্কাতির বিভিন্ন উপকরণকে 
ব্যবহার করতে কছুটা এগয়ে এসেছেন, তব এই ব্যাপারে এখনও যে 
িছুটা করুণার ব্যাপার নেই তা বলা ঘায়না। অথাৎ থরা কবলিত 
গ্রামের অসহায় মানুবগ্লিকে কিংবা বন্যা প্লাবত হতভাগাদের যেমন 
করুণার দান করে আমরা মানবিক ধর্ম পালন করে থাক, অনুরূপ 
ভাবে লোকাঁশপ্প বা লোক-সংস্কীতির প্রাত কিং রুপা 'মাশ্রত দুটি 
নিক্ষেপ করে আমরা যেন এর ম্রম্টাদের বাধিত করতে চাই। যাঁদও 
স্পম্টভাবে তা স্বীকার কাঁরনা, বরং প্রমাণ করতে লচেন্ট হই সোচ্চার 
ভাবে আমাদের শিপ্পপ্রেমকে । আপাতত শহরের মানুষদের মানাঁপকতা 
সম্পাঁকত আলোচনায় ইতি দেওয়া যাক, দেখা যাক লোক-শিক্ষায় লোক- 
চিপ্পকে কতখানি কাজে লাগান যেতে পারে । বলা বাহুল্য লোক-সংস্কৃতি 
একটা সামগ্রিক ব্যাপার, সম্পূর্ণভাবে তাকে আমাদের আশ প্রয়োজনে 
লাগানোর কোন প্রশ্ন ওঠেনা, তবে এর 'বভিন্ন উপকরণ উপার্ধানকে যে 
আমাদের অভন্ট ব্যাপারে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, সেই 
বাস্তবতার প্রেক্ষাপটেই বর্তমান আলোচনাটি ॥ 


আমরা জান আমাদের স্বাবশাল দেশের বিশাল সংখ্যক মানুষ 
গ্বাধীনতা লাভের দীঘদন পরেও চরম অশিক্ষা কিংবা কুশিক্ষার আচ্ছহ 


লোক শিক্ষায় লোক-সংস্কৃতি ১৭৭ 


হয়ে আছেন। এতে যে কেবল এই হতভাগ্য মানৃষরাই বগ্িত হয়েছেন তা 
নয়, তথাকথিত 'শাক্ষত মানৃষরাও অনেকাংশে ক্ষাতগ্রস্ত। দেশের পামাগ্রক 
স্বাথেই সকল মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা আবশ্যক । নতুবা রবখদ্দুনাথের 
সেই সতর্কবাণী সত্য হয়ে উঠেছে, ভবিষ্যতে আরও হবে। 


“প*্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিবে।' 


এমানিতেই এখনও আমরা দেশের সামগ্রিক প্রয়োজনের তুলনায় প্রাথ্থামক 
শিক্ষাকেই স্বুলভ করে তুলতে পাঁরান, জনসংখ্যার অনুপাতে উপধুন্ত 
সংখ্যায় প্রাথীমক 'বদ্যালয় প্রাতন্ঠি৩ত হয়ান। অনাতাঁবলদ্বে যে এই 
সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে এমন কথাও বলা যায় না। এজন্য প্রয়োজন 
অথের, প্রয়োজন আন্তারক প্রযতের । কিন্তু ততদিন কি দেশের বিপুল 
সংখ্যক মান,ষ অশিক্ষার অন্ধকারে নিমাজ্জত থাকবেন? দেশের স্বাথেই 
ক তাদের শিক্ষিত করে তুলতে সচেম্ট হতে হবে না? সরকার অবশ্য 
ইতিমধ্যেই গকছ: কিছ ব্যবস্থা নিয়েছেন । যেমন বয়স্ক শিক্ষা প্রকজ্পের 
কাজে কেন্ত্রীয় ও রাজ্য সরকার নেমে পড়েছেন । শুর: হয়েছে প্রথা বাহভূতি 
শক্ষার প্রসার । কিন্তু দীর্ঘাদন ধরে আমাদের দেশের এক বিরাট সংখ্যক 
মানুষ যে দুটি মাধামের সাহায্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করে এসেছেন, 
বত'মানে সেই দ£ট শান্তশালী মাধ্যমকে আমরা প্রায় ত্যাগ করে বসে আছি। 
এ দুটি মাধ্যমের একটি হ'ল ধাত্রা, অপরাঁট কথকতা ॥ রবীদ্দ্রনাথও এ দুটি 
মাধামের প্রাত ছিলেন বিশেষভাবে আস্াবান। “ইতিহাস কথা"য় তান এ 
দ.ট শগিশালী মাধাম প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেছেন £ 

আমাদের দেশে লোকশিক্ষা দিবার যে দুটি সহজ উপায় অনেকাঁদন 
হইতে প্রচালত আছে তাহা যান্তরা এবং কথকতা । " " প্রকীতর মধ্যে কোনো 
[শিক্ষাকে বদ্ধমূল কাঁরয়া "বার পক্ষে এমন সুন্দর উপায় আর নাই 1**** 
কথা এবং যাত্রার সাহায্যে জনপাধারণকে স্কুলে না পড়াইয়াও ইতিহাস 
শেখান যাইতে পারে । এমনকি সামান্য স্কুলে যতটুকু শিক্ষা দেওয়া সম্ভব 
তার চেয়ে অনেক ভালো করিয়াই শেখানো যাইতে পারে ।”” 

অন্যন্রও কাঁবগুরু বলেছেন ঘান্লা এবং কথকতার শিক্ষণীয় দিক 
সম্পকে 


১. রবাদ্দু রচনাবলী; ১৩শ খণ্ড, পঃ ৪৯। 
লোক--১২ 


১৭৪ গোক-সংস্কৃতি £ নানাপ্রসঙ্গ 


আমাদের যাত্লা-কথকতায় অনেক শিক্ষা আছে, সে শিক্ষা আমরা ত্যাগ 
করিতে চাইনা ' "২ 

আমাদের দেশের আঁধকাংশ মানুষ আজও নিরক্ষর । কিন্তু আমাদের 
দেশের পৌরাণিক আখ্যানগাল দেশের নিভৃততম অঞ্চলের নিরক্ষর মানুষ- 
গুলিরও অজানা নয়। এর মলে এই যান্না কথকতার দানই সবাধিক। থান্রা 
এবং কথ?তা ম:লতঃ পৌরাণিক ঘটনাবলশকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে । ইদানখং 
যাত্রায় সামাজিক, এমনাক রাজনোতক এবং এাত্হা?সিক বিষয়গংলকেও প্রাধান্য 
দেওয়া হচ্ছে । শুধু জনগণের মনোরঞ্জন নয়, সেইসঙ্গে তাদের বিশেষ 
বিশেষ বিষয়ে সচেতন কণ্র তুলতে সুচিন্তিত বিষয়গীলকে যাত্রা এবং 
কথকতার মাধ্যমে উপস্থাপিত কয়া যেতে পারে । এইসব বিষয়ের মধ্যে 
অবশ্যই থাকবে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, জাতণয় 
সংহতির পাঁরপ্াণ্ট সাধনে সহায়ক কাহনখ, সনাশা নেশার পাঁরণাম 
ইত্যার্দি। 

লোকাঁশক্ষার ক্ষেত্রে শুধু যান্না িংবা কথকতাই নয়, লোক-সংস্কীতর 
অন্যান্য উপকরণ গলিকেও সুচিন্তিতভাবে কাজে লাগান যেতে পারে । এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে আর একাট আকষণীয় উপাদানের-_ 
পুতুলনাচ। জাভা ভ্রমণে 'গয়ে রবীন্দ্রনাথ সেখানকার রাজবাড়ীতে 
ছায়াভিনয় দেখে ভেবোছলেন, 


*.** এমান করে যাঁদ স্কুলে ইতিহাস শেখানো যায়, মাণ্টার মশায় 
গষ্পাট বলে ধান আর একজন পুতুল খেলাওয়াপা প্রধান প্রধান ব্যাপারগুলো 
পুতুলের আভনয় 'দয়ে দোখয়ে ষেতে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভাব অনুসারে 
নানা সুরে তালে বাজনা বাজে-ইতিহাস শেখানোর এমন স্ুম্দর উপায় 
আর কণ হতে পারে 2৩ 

প্রচালত ধারণায় পৃতুলনা5 নিছক বালাখল্যদের আনন্দ্দানের ক্ষেন্্ে 
একি শান্তশালী মাধাম মান্র। কিন্তু রবাশ্দ্রনাথ এরই মধ্যে সম্ধান 
পেয়েছিলেন ইতিহাস শিক্ষাদানের একটি কাধকরা মাধ্যমকে । রবখন্দ্রনাথ 
অবশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই মাধ্যমটিকে সহায়ক হিসাবে গ্রহণের 
পক্ষপাতী ছিলেন । 'কস্তু লোকাঁশক্ষার ক্ষেত্রেও পৃতুলনাচ যে গুরুত্বপূর্ণ 


২. শ্বদেশশ সমাজ ; রবাম্্র রচনাবলণ, ১২শ থণ্ড, পঃ ৭০৭ । 
৩. রবাঁন্দ্র রচনাবলী ; পঃ ৬৫১। 


লোক শিক্ষায় লোক-সংস্কাতি ১৭৯ 


ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে তা সহজেই অনমেয় । এর সহায়তায় আমরা 
মনীষী বিশেষের জীবন কাছিনশ, ভারতবধে'র বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের 
বৈচিন্রযময় জীবনযান্তরা এবং অন্যান্য 'শক্ষণীয় বিষয়গহীলকে সার্থকভাবে 
তুলে ধরতে পারি। 


কিছুকাল পুরে পুরুলিয়ার বলরামপুরে ছাতা পরবে কুণ্ঠরোগ সম্পকে 
সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে পুতুল নাচের সাহায্য গ্রহণ চোখে 
পড়ল। কুণ্ঠ রোগ অন্যান্য রোগের মতই একট রোগ কোনো পাপের ফল 
এ নয়, তাছাড়া আঁধকাংশ কুষ্ঠরোগই ন্রাময়যোগ্য । সময়মত এই রোগের 
চিকিংসায় কুষ্ঠ পুরোপুরি নিরাময় হয় এসব তথ্য জনগণ বেশ আগ্রহ 
সহকারেই নিচ্ছিলেন দেখা গেল। অন্যান্য রোগ এবং সেগহালর প্রাতিষেধক 
বিষয়েও পৃতুলনাচের সহ।য়তা নেওয়া যেতে পারে। 


লোকশিক্ষাানের ব্যাপারে আমরা পরিচিত তরজা এবং কাঁবগানকেও 
সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করতে পাঁর। 'িরক্ষরতা দূরকরণ, পাঁরবেশ দূষণ, 
দেশ ও জাতির প্রাত আমাদের কর্তবা, স্বাচ্ছ্য রক্ষার সাধারণ বাঁধঃ এমনাক 
কষ সংক্রান্ত নানাবধ প্রয়োজনখয় তথ্যার্দ এই সবের মাধ্যমে জনগণের 
সামনে উপাশ্থত করা যেতে পারে। একই উদ্দেশ্যে আমরা 'বাভন্ন প্রকারের 
লোকসঙ্গীতকেও ব্যবহার করতে পাঁর। অবশ্যই বশেষ উদ্দেশ্য €ণোদিত 
রচনার জন্য আমাদের সাহায্য নিতে হবে লোককাব এবং শিপাঁদের | 
আমরা জান 'জার গান” করুণ রসাত্মক গান। যু্লমান সমাজেই এই 
গানের বেশ কদর। কারবালার মমাঁস্তিক কাহিনী এই গানের বিষয়বস্তু । 
[কস্তু এই জারগানের ফম্কে ষে নিরক্ষরতা দূরীকরণের মত কাজে 
গসার্থকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, সে নিয়ে আমরা তেমন মাথা 


ঘামাইনা। একাট জারি গানের অংশ বিশেষ উদ্ধার করে দেওয়া গেল বাস্তব 
প্রমাণের জন্য -- 


ও ভাই জাগোরে জাইগ্যা কথা কও। 
মূর্খ নাম ঘুচাইতে খাতা কলম লও । 
সাধনে আম্ধাইর পাছে আম্ধাইর আম্ধাইর চারধার 
এই আম্ধারে কত কাল রইবে পড়ে আর ॥ 
ও ভাই জাগোরে ॥ 
কোন: বা দোষে চিরকাল মুখ" রইবে ভাই, 
মুর্খ লোকের এই দুনিয়ায় কোন মূল্য নাই। 


১৮০ লোক-সংস্কৃতি ঃ নানাপ্রসঙ্গ 


চোখ থাকতে অন্ধ তোমরা, কান থাকতে কালা, 
ভদ্দর লোকে গালি দেয়--ওরে মূর্খ শালা'। 
ও ভাই জাগোরে।॥ 
পেটের খাট-ন? অণ্ট প্রহর বইয়া থাকেনা ; 
[বদ্যাধন পাইবার লাগল- একটু খাটনা । 


[বছানাতে শ,ইবার আগে কষড়া হরফ পড়; 
এক দই কাঁড় তোড়াতুড় ষোগের অংক কর।। 
ও ভাই জাগো রে॥। 


মুখতা ভাই পাপের বোঝা দূরে ফেল্যা দেও ) 
একটু অবসর পাইলে সবাই বিদ্যা শিখ্যা নেও । 


পাশহরিয়া সকল দুঃখ থাকবা তুমি সুখে । 
দবানাশ হ।সি তোমার লাইগ্যা থাকবো মখেন। 


ধন্য অইব গেবাম তোমার ধন্য অইব দেশ; 
ধন্য অইব মাতা পতা, ধন্য অইব খেল ॥। 
ও ভাই জাগোরে 1? 


একটি জারি গান রচিত হয়েছে বিদ্রোহ কাব কাজী নজরুল ইসলামকে 
শনয়ে_ 
শুনুন শুনুন ভাই সকল 
শুনুন দিয়া মন; 
দুখো মিয়ার গজ্প কার, 
কর জয় কগতন ॥ 
ভাইও*****, 
ভাইও-*"এগারই জ্যৈষ্ঠ তারিখে ঝলমলে দিনটিতে, 
তেরোশত ছয় মাস তখন বাংলা পঞ্জিতে। 
আঁধার ঘরে মাঁনক হয়ে এলো দুখো;মিয়া, 
মাতা-পিতা দুখো ডাকে বড় ব্যথা 'নয়া। 


8. বাংলা দেশের লোক সংগণত পারাঁচাতি; মোহাম্মদ সিরাজহ্দীন 
কাসমপুরী, পৃঃ ২৬২। 


লোক শিক্ষায় লোক-সংস্কাত ১৪১ 


শুনুন শুনুন ভাই সকল 
শুনুন দিয়া মন। 
চার ছেলে মারা যাওয়ার পর 
দুখোর হইল জনম ॥। 

ভাইও ৮.৫ 


এইভাবে নজরুলের সমগ্র জীবন ব্স্তাস্ত বার্ণত হয়েছে। বলাবাহল্য 
এই ধরনের গানের মাধ্যমে শ্রোতৃমণ্ডল ঘ্ত সহজে বর্ণনায় 'বিষয়কে অন্তরে 
গ্রহণ করবে শত বস্তুতাতে তা করবে না। 

লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে আর একটি মাধ্যম খুব সার্থক, তা হল পটশিপ্প। 
পটের মাধ্যমে প্রধানতঃ পৌরাণিক কাহিনণ, দেব-দেবীদের মাহাত্য ইত্যাদিই 
পারবোশিত হয়ে থাকে । বিশেষভাবে লোকশিক্ষার জন্য 'নিমিত পটের 
মাধ্যমে আমরা নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি গ্রামের নিরক্ষর মানুষগহলর 
সামনে উপাস্থিত করতে পাঁর। উপচ্থিত করতে পারি জনসংখ্যা বদ্ধ 
জানত সমস্যা এবং তার সমাধানের সহজ সরল উপায়, কৃষি খণ লাভের 
প্রয়োজনীয় নিদেশনাবলী, অস্পশ্যতার অসারতা কিংবা পণপ্রথার ক্‌ফল। 
জনমত গঠনে এইভাবে লোক-সংস্কীতিকে সন্তিয়ভাবে কাজে লাগান যেতে 
পারে। 

লোক নত্যকেও যে লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে সার্থক ভাবে প্রয়োগ করা 
সম্ভব তার একটি দঙ্টান্তের উহ্দলেখ কার । পুরুলিয়ার বলরামপুরে ছো 
নাচের মাধামে পারবোশত হতে দেখেছি বক্ষ ছেদনের কংফলগ:লিকে 
অত্যন্ত সাথক ভাবে রপোত্তীর্ণ করে। অন্যানা জ্ঞাতব্য 'বিষয়কেও ব্লমশঃ 
লোকনত্যের মাধ্যমে পাঁরবেশন করা সম্ভব যাতে জনমত গঠিত হতে পারে। 


শিক্ষার সার্থকতা সেইখানে, খন তা আনন্দের মাধ্যমে পাঁরবোৌশত হয়। 
যে শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের কোন সম্বম্ধ নেই, সে শিক্ষা ব্যথ হতে বাধ্য 
বলাবাহ্‌ল্য লোক সংস্কীতকে যখন লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে, 
তখন তা আনন্দময় এক পরিবেশের সচনা করবে । সেক্ষেত্রে শিক্ষা্থান বা 
গ্রঘণ মোটেই নীরস থাকবেনা । "দ্বিতীয়তঃ, এইসব মাধামগচলির সঙ্গে 
দেশের মানুষের প্রাণের যোগ । এবং কোনটিই দেশের মানুষের কাছে 





&. বাংলা দেশের লোক সংগত পাঁরাচাত ) মোহাম্মদ 'সিরাজদ্দীন 
কাঁসমপুরী ; পঃ ২৬৪। 


১৮২ লোক-সংক্কাতি ঃ নানাপ্রস্থ্গ 


অপারচিত নয়। তাই এইসব মাধ্যমগ্লিকে পাধারণ মানুষ বত 
আন্তারকতার সঙ্গে গ্রহণ করবে, তেমনটি অন্য কোন কিছুকে গ্রহণ করবেনা । 
তিতশয়তঃ, এইসব মাধ্যমগুূলির কোনাঁটই তেমন ব্যয়বহুল নয়। তাই 
সহজেই সরকারা কিংবা বেসরকারীভাবে এইসব উপাদান গুলিকে কাজে 
লাগান যেতে পারে। সবেপিারি দেশের বেশ কিছু লোকশিজ্পী এবং লোক 
কাঁবকে এইসব কাজে 'নিষনুন্ত করা যেতে পারে । এর ফলে 'িযন্ত ব্যান্তরা 
অর্থনোতিক "দক দিয়েও অনেকখানি উপকৃত হবেন। আর সবেপার গ্রামশণ 
সংগ্কীতির পুনর-জ্জীবনেও অনেকখানি সহায়তা করা হবে। 


এইসব আলোচনার শেষে পাঠকের মনে হতে পারে লোক-সংস্কৃতির 
মাধ্যমে নিরক্ষর মানুষদের কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ে সচেতন করে 
তোলা যেতে পারে । কিন্তু তাতে কি তাদ্রে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করা যাবে? 
[নিছক ছবি আঁকার মত কয়েকটি বর্ণকে পরপর সাজিয়ে নিজের নামটি 
কোনকুমে দপ্তখং করাকে যাঁদ আমরা সাক্ষর বলে বিবেচনা করি, তবে সে 
তুলনায় কষেকটি আত প্রয়োজনখয় বিষয়ে সচেতনতা লাভ নিঃসন্দেহে 
অনেক বেশন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । অক্ষর জ্ঞান হল উপলক্ষ্য, লক্ষ্য তো 
1বষয় বিশেষের ওপর আধকার অর্জন। তাই অক্ষর জ্ঞানের ব্যাপারটা যাঁদ 
ব্য়বহল এবং পময় সাপেক্ষ হয়ঃ তবে সেক্ষেত্রে সরাসরি নিরক্ষর মানুষ- 
গুলিকে শিক্ষিত করে তুলতেই কি আমাদের আঁধকতর লচেম্ট হওয়া কত'ব্য 
হবে না? মনে রাখতে হবে নিরক্ষর মানেই বস্তু আঁশিন্ষিত হওয়া নয়। 





ীহবী সহক্ড্রতিল্র একাল শ ০লসক্গাল 


খুব বেশিিনের কথা নয়-কয়েক বছর আগের কথা । মুশিদাবাদ 
জেলার কমীরদহ গ্রামে যাচ্ছিলাম । যান বলতে গরুর গাড়ী । পথ 
জনেকটা । তাই কুমীরদহে পেখছবার অনেক আগেই সন্ধ্যার অন্ধকার 
ঘাঁনয়ে এলো । ক্রমেই সে অন্ধকার ঘনীভূত হতে থাকল । মেঠোপথ ধরে 
গরুর গাড়ী কস্তু সথানেই চলতে লাগল । হঠাৎ অন্ধকার বদর করে 
আলোর লেলিহান শিখা চোখে পড়ল । একটু ভয় পেলাম । এই অন্ধকারে 
মশাল ঠ্ধেলে সামনে কে বা কারা অপেক্ষারত? কি তাদের উদ্দেশ্য ? 
কিন্তু নাঃ একট পরেই সমস্ত সংশয়ের অবসান করে 'দিল গাড়ীর চালক। 
বললে আঘথরা গ্রামের সীমানার মধ্যে পেশছে গোছ। তাই গ্রামবাসীরা 
আমাদের অভার্থনা জানাচ্ছে - মশাল নয়, মশালের মত করে পাকানো 
খড়ের আঁট কংবা গাছের শুকনো পাতা আগুনে জেবলে। কিছুদূর 
অন্তর অন্তরই এই একই দশ্যের অবতারণা ঘটছিল। বাংলার গ্রামকে নতুন 
করে আবিদ্কার করলাম, আবিছ্কার করলাম গ্রামীণ সংস্কৃতির মূল সত্তাটকে 
ধা নাকি নানা প্রাতকুলতা এবং পরিবর্তনের মধো আজও হারিয়ে বায়ান 
তা হ'ল আতিথেয়তা, মানুষের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা আর আন্তরিকতা । 

যহগের পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বগোচিত পাঁরবত“ন ঘটবেই। একে 
কে প্রাতিহত করবে ? একদিকে যেমন শহরের বিস্তার ঘটছে, তেমান গ্রামীণ 
সংস্কীঁতও প্রভাবিত হচ্ছে নানা ভাবে । আজ বিংশ শতাঙ্দীর শেষ 
দশকে বসে আমরা ষাদ্ধ প্রাচণন গ্রামীণ সংস্কীতির আঁবিকৃত রূপাঁট আশা 
কার, তাহলে নিরাশ হতে হবে। তব: একবার সমণধক্ষা করে দেখা যেতে 
পারে গ্রামীণ সংস্কাঁতির সেকাল এবং একালাটিকে। 

সাধারণভাবে সংস্কীতি একটি জাতির লামাগ্রক পাঁরচয়ই বহন করে। 
তাই সংগ্কৃতির অন্তচুন্ত হ'ল আচার-ব্যবহ।রঃ রশীত-নীতি, উৎসব-অন:ষ্ঠান, 


১/৪ লোক-সংস্কীত £ নানাপ্রসঙ্গ 


ধম“কম? প্রাত্যাহক ক্রিয়াকলাপ, শিক্ষা-দীক্ষাঃ খেলাধূলা, আমাদ-প্রমোদ 
ইত্যার্দ। এছাড়া জীবন যাপনের ধাবতীয় বস্তু ও উপকরণ এমন 'কি 
সাহিত্য, সঙ্গত, চিত্রকলা; ভাস্কঘণ দর্শন, মৃতি? স্থাপত্য-- সংস্কৃতির ক্ষেতে 
এসবও অপারহার্য | 

আপাতভাবে মনে হতে পারে যে নগর-সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রামীণ সংস্কৃতির 
পার্থক্য অনেক ॥। কিন্তু উপাদ্দান প্রকরণের পারপ্রেক্ষিতে উভয়ের মধ্যে কোন 
পার্থক্যই নেই। পার্ক্য ষেটুকু আছে, তা হ'ল মনের ক্ষেত্রে। নগর-সংস্কীতি 
যেখানে সক্ষম, জটিল, মাজত, ধিচন্র এবং মননাশ্রত সেক্ষেত্রে গ্রামীণ 
সংস্কৃতি সরল, স্বতঃস্ফৃত" ও গতানুগাঁতিক । যোগাযোগ, সংমশ্রণ কিংবা 
সাঙ্গঈকরণের জন্য নগর সংস্কাঁতি যেখানে নিতাই পাঁরিবর্তনশগল, সেখানে 
গ্রামীণ সংস্কাত প্রধানতঃ এতিহ্যনভ'র হওয়ায় প্রকীতিতে তা অকীন্রম 
হলেও নগর-সংস্কৃতির মত মননশশল নয় । 


আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলদৈব এবং 
সংস্কারের প্রতি এঁকাস্তক নিভ'রতা । গ্রামীণ অর্থনীতি মূলতঃ কাঁষ নিভর । 
তাই অনাবৃঘ্টি, আতিব-ন্টিঃ বন্যা, শস্ধ্যংসকারী কাটের উপদ্রব ইত্যাদি 
থেকে রক্ষা পেতে মানুষ নানাবিধ সংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। 
গ্রামীণ মানুষ 'বিদ্বাস করে এসেছে-অমাবস্যায় হলকর্ষণ নিাষম্ধ। এই 
[িম্বাস থেকেই উদ্ভূত হয়েছে- কুড়ে কৃষাণ অমাবস্যা খোঁজে প্রবাদটি। 
জ্যৈষ্ঠমাসে বক্ষরোপণ 'নাষম্ধ করা হয়েছে, অন্বৃবাচীর সময় বীঁজবপন 
এবং ভূমিকষ'ণের ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । কৃষক নিজের 
জমিতে বীজ ফেলার আগ অন্য কাউকে বীজ দেয় না, কারণ তাহলে তার 
নিজের জামর চাষ ভাল হবে না এই আশঙ্কায়। ব্বাস করা হয়ে এসেছে 
সয়ষে বোনার আগে জলে হাত লাগাতে নেই, সোমবার ধান লাগালে 
ধানের ফলন বাড়ে, কিংবা মেঝের ওপর ধান রাখলে সেই ধানের আর 


চারা হয়না। 


বৃষ্টি সংক্রান্ত সংস্কারের সংখ্যাও নেহাং কমনয়। দ:,একটির মান 
উল্লেখ করা গেল -ব্যাও ঘন ঘন ডাকলে বৃষ্টি নামে, সাচার ব্যন্তিকে 
রোদে কষ্ট 'দিলে ব-ঘ্টি নামে, স্বেচ্ছায় আছাড় খেলে আতিব-ঘ্টি বন্ধ হয়, 
কিংবা আতব্টি বন্ধ করতে দুটো ব্যাঙ ধরে তাদের স*দুর-হলুদ আর 
তেল মাখিয়ে বয়ে দিতে হয়। আমরা বুঝতে পার একদিকে জখবনের 
প্রাত আপন্তিঃ অপরদিকে জগবনরক্ষার জন্য পুয়োজনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
অনায়ত্ত--এই অবশ্থায় মানুষের পক্ষে সংস্কারের কাছে আত্মসমপণণ করা 
ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আজ বিজ্ঞানের ধখন চরম অগ্রগাত ঘটেছে, 


গ্রামীণ সংস্কাতির একাল ও সেকাল ১৮৫ 


তখনও কিন্তু কৃষিজীবশ মানুষকে জলসেচের জন্য সেই প্রকাতির আশিস" 
ধারার ওপরই আঁধকাংশ ক্ষেত্রে নিভ'রশশল থাকতে হয়। কিংবা ট্রান্টরের 
মত যতই কেন উন্নত যন্বের ব্যবহার চালু হোক, তব ভুমিকর্ষণে সেই 
মাম্ধাতার আমলের বলদে টানা লাঙ্গল আজও কৃষকদের কৃষি উৎপাদনে 
মৃখ্য সহায়ক । তাই কষ বা বৃষ্টি সংক্রান্ত সংস্কার আগের মত অনুসৃত 
না হলেও একেবারে পরিত্যন্ত হয়ান স্বীকার করতে হয়। 


বর্তমানে সব গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছে, স্থাপিত হয়েছে হাসপাতাল 
বা প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্ব। গ্রামের অনেক মানুষই আজ জানেন যে 
[বভিন্ন রোগের প্রতিষেধক ওষধ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেগ্যালর ব্যবহারে 
নিরাময় লাভ সদ্ভব। বহু মানুষ এসব ওষধের ব্যবহার করেন, রোগ 
নিরাময়ে চিকংসকের শরণাপন্ন হন তবু একথা স্বীকার যে প্রয়োজনের 
তুলনায় এই সব স্বাশ্থাকেন্দ্ু, চাকৎসক কিংবা ওষধ ও চাঁকৎসার জন্য 
প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের খুবই অগ্রতুলতা। যারা আধূঁনক চিকিৎসা 
পদ্ধাতর সাহাধ্য লাভে বগিত তারা ত বটেইঃ এমন কি যারা সাহাধ্য লাভ 
করে তাদেরও এক 'বরাট অংশ আজও সেই দীর্ঘকালের প্রচলিত গাছ গাছড়া, 
ঝাড়ফংক, তুকতাক, জল্পড়া, তাবিচ-মাদুলি ধারণ ইত্যাদিতে বিশ্বাসী । 
এই সঙ্গে বিভিন্ন রোগের প্রাদূভবি এবং সেগ্ালর নিরাময়ে বাভন্ন দেব- 
দেবর সাক্রয় প্রভাব সম্পকে স্ুদ্ধর প্রাচীনকাল থেকেই 'ব*বাস চলে 
আসছে। যেমন, বসন্তের সঙ্গে যুক্ত দেব হলেন শগতলা, কলেরা ওলাবিবি, 
জবরের জঙরাজবহাঁর) সাপের বিষহারঃ খোস পাঁচড়ার থেটু। তাই বিভিন্ন 
রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে 'বাভন্ন দেব-দেবীর আরাধনা আজও গ্রামীণ 
সমাজে প্রচালিত। হয়ত আগের তুলনায় এসবের সংখ্যা কিছু হাস পেয়েছে, 
[কস লুপ্ত হয়ে যায়নি একেবারে । তাছাড়া রোগ নিরাময়ের জন্য দেব- 


দেষীর কাছে মানত আজও প্রচালত। 


গ্রামীণ সংস্কীতর এক উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হল িশন্পকলা। যাঁদও 
ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদেই লোক-শিজ্পের উদ্ভাবন ঘটোছিল, 
কিন্তু শুধু প্রয়োজন মেটানোর দিকেই গ্রামের শিল্পীরা তাঁদের সমস্ত 
দৃষ্টিকে নিব্ধ রাখেনান, প্রয়োজন আতীরিন্ত একটা সৌশ্দষ“চেতনারও পরিচ্ন 
তাঁরা দিয়েছেন_-যে পরিচয় আমরা পেয়েছি নকশী কাঁথা, নকশশী পাখা, 
নকশী পাটি, নকশী শিকা, নকশী পিঠা? নকশগ ছাঁচঃ আলপনা, পোড়া- 
মাটির মূর্ত ও খেলনা, শশতলপাটি, শৌখিন মাটির হাঁড়ি, মুখোশচিন্র 
পটচিন্র, ঘটচিন্তাদিতে । এখন এসবের অনেকই বিলুপ্তির পথে। জীবন 
সংগ্রামে 'লিপ্ত মানুষ একদিকে যেমন তার সৌন্দর্য চেতনাকে অনেকাংশে 
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হ।রিয়েছে, তেমনি ম্ময় ইত্যা্দ উপকরণাদর চান গ্রহণ করেছে প্র্যাস্টিক। 
পলিথিন, এ্যাল্মিনিয়ামের তৈরণ তৈজসপন্রা । আজ শিকা তৈরাঁতে 
[কিংবা ঝাঁটার 'বিচিত্র বিন্যাসে মুগ্ধ হবার আুযোগ আমরা কমই পাই। 


গ্রামের মানুষের আনন্দলাভের উপকরণ ছল দর্ধকাল পর্ধস্ত কতন, 
কথকতা, যান্তা, পাঁচালশগান, লোকসঙ্গীত ও নত্যানষ্ঠান ইত্যাঁদ। পকস্তৃ 
আজ এপব উপকরণকে গ্রাস করেছে সিনেমা? বেতার, রেকডর্রেয়ার 
সুদূর গ্রামাগলেও সামাঁজক অথবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মাইকের ব্যবহার বেশ 
চোখে পড়ার মত। সঙ্গীতে যে সব বাদাধন্রের ব্যবহার "ছল এককালে 
অপাঁরহাধ» আজ সেই একতারা, বেনা, দোতারা, সারম্দা কিংবা ঢাক, 
ঢে'ল, কাস, বাঁশশ। ভেখ্পুর স্থান গ্রহণ করছে বা ইতিমধ্যে করেছে 
হারমোনিয়াম, তবলা, গীটার, বেহালা ইত্যাঁদ যন্ত্রগল। 


বহু প্রাচখনকাল থেকেই গ্রামের মানুষের জাঁবনে খেলাধূলা গ.রুত্বপর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করে আমছে। এইগব খেলার ধাহ্যক উপকরণ যং-পামানা, 
নেই বললেই চলে । খেলাধূলার বৌচন্র্যও কম ছিল না। কোনটি 'ছিল 
শ্রম সাপেক্ষ শরীর চর খেলা যেমন- হাড়ুডু, লা?গিখেলা ইত্যা'দ, আবার 
1কছ, ছিল শ্রমহীন আনন্বের খেলা যেখশন বাঘনন?, যোলঘ:1ট, একাদোকা, 
কাঁড়খেলা, কানামাঁছিঃ ঘধাটখেলা হত্যাদ । আনহচ্ঠানিক খেলার মধ্ো 
[ছিল কার্ামাটি, পাতা খেলা, চুঙ্গা খেলা ইত্য্দ। আজ এসবের অনেক- 
গুণলই ইতিমধ্যে বিস্মত। যেগুলি আজও টি'কে আছে তাদের অবস্থাও 
খুব সঙ্গীন। তার বদলে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, ক্যারামঃ লদ্ডো, 
ব্যাডামণ্টন ইত্যাদ ক্লমেই জাকয়ে বসছে । 

গ্রামের সঙ্গে শহরের সংযোগ যত বাড়ছে, যানবাহনের সুযোগ ঘত 
বদ্ধ পাচ্ছে, লেখাপড়ার প্রসার ঘটছে, রাজনৈতিক সচেতনতা বাদ্ধ পাচ্ছে 
এবং সবেপার সামাঁজক ও অথনৌতিক কারণে গ্রামের মান্‌ষের মানসিকতা 
পারবাতত হচ্ছে, যার প্রাতফলন ঘটছে গ্রামীণ সংস্কাততে । ইতিমধ্যেই 
ময়রপঞ্খীর দিন অন্তামিত। পাল্কীর অবস্থাও তথেবচ, অদূর ভবিষ্যতে 
গ্রামের শিশু যদ তার আভভাবককে প্রশ্ন করে পাজ্কী কি, তাতে আশ্চয 
হবার 'কছ? নেই। কারণ পাজ্কীর তুলনায় আকাশের উড়োজাহাজের সঙ্গে 
তার পরিচয় অনেক বেশি গভণর, গভীরতর পরিচয় রেলগাড়ীর সঙ্গে । 





০ত্নাঁক-সহক্কুভি চুল আঙাম্ আকুমাল সেন 


আচাষ স্থনীতি কুমার চত্রোপাধায়ের যোগা উত্তরসূরী, সারস্বত 
সাধনার কিংবদন্তী পুরুষ আচাধ সুকুমার সেনের যথাথ পাঁরিচয় 
ভাষাতাত্িক রূপে এবং সেই সচ্গ অকজ্পনীয় পারিশ্রম সঞ্জাত বাঙলা 
সাহতোর ইাতিহাপকার রূপে কিন্তু আচাধ* সেনের বহুধা বিস্তৃত প্রাতিভার 
পারিচগ্ন আমরা যেমন মৌলিক গল্পরচনার ক্ষেত্রে পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি 
অন্যান্য নানা ক্ষেত্রেও ' তাঁর নিরাঁতিশয় কৌতুহল ছিল নানা বিষয়েই, আর 
তাই তাঁর অনুসাম্ধিংসা মুছ্টিখেয় কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে 
নি। 'বাঁচত্র 'বিষয়কে অবলম্বন করে তাঁর প্রজ্ঞার দ্যত বচ্ছরত হয়েছে । 
বর্তমান [নবধ্ধে আমরা তাঁর লোক-সংস্কৃতি সম্পাক্তি কৌতুহল, জিজ্ঞাসা 
ও মৌলিক চিন্তাভাবনার পাঁরচয় লাভ করব, এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে নেওয়া 
প্রয়োজন যে লোক-সংস্কাত সম্পকিতি কোন গ্রম্থ তিনি রচনা করেন নি। 
তথাঁপ লোক-সংস্কৃতি চায় তাঁকে মনোযোগী পুরুষ রূপে আমরা 
পেয়েছি। আপাতভাবে মনে হতে পারে, বুঝিবা লব্ধ প্রতিষ্ঠ ভাষা- 
তাঁত্বক, সাহত্যবেত্তা ও ভারততত্াবঘ সম্পকে আতশয়ো'ন্ত করা হচ্ছে। 
কন্তু তা যে নয়, তার প্রমাণ এবারে দাখিল করা যেতে পারে। 


বাংলা সাহিতোর আদ-মধ্য ও অন্ত তথা আধুনিক ধুগের আলোচনায় 
আচাধ সেন লোকসাহিত্র দ্বারা আমাদের পারিশালত সাহত্য কতখানি 
প্রভাবত তার গ্ুস্পস্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। মঙ্গল ফাবোর দেবদেবীর গ্বরপ 
নিণয়ে কিংবা মঙ্গলকাবোর বিশ্লেষণে, লৌকিক দেবদেবা, লোকধম" ইত্যাদির 
প্রসঙ্গ ও প্রস্তাব বিষয়ে তাঁর ব্যান্তপূর্ণ বন্তব্যে স্বতাই প্রমাণিত হয় তারি 
স্বচ্ছ দৃষ্টি ভাঙ্গ এবং প্রগাঢ় জ্ঞান সম্পকেে। আমাদের লোকিক উৎসব. 
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কলার বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে আচার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহত্যের 
ইতিহাসের প্রথম পারচ্ছেদে বলেছেন, "গ্রাম দেবতার পূজা ছাড়া আরও 
অনেক গ্রাম্য উৎসব ছিল। ভান্রুও পৌষ এই দুই ফসল তোলার সময়ে 
এমনই ঘরে ঘরে আনন্দ উৎসব লাগিত। এই উংসবের ক্ষাণরেশ রাহয়া 
[গিয়াছে । এখনকার দিনে পশ্চিমবঙ্গের অগ্চল বিশেষে প্রচালত ভাদু ও 
টুম্থ পরবে এবং বাঙ্গালা দেশের প্রায় সবন্ত পারচিত ছেলে-মেয়েদের পোষলা 
ও তোসলা অনষ্ঠানে। প্রাচীন ,ইন্দ্রধবজোৎসব ভাদ্র মধো 1মলিয়া 
গিয়াছে । তোসলা বা পোষলা পরব এ দেশের খুব প্রাচীন প্রথা, 
অশোকের কাঁলঙ্গ অনুশাসনে ইহার ইঙ্গিত আছে ।' অন্যন্ত আচার সেন 
বলেছেন, “পৌষ মাস ফসল তোলার কাল । ভাদ্র মাস, কাঁতক মাস ও 
অগ্রহায়ণ মাসও তাই ॥ ভাদ্র মাসের উৎসব ইন্দ্রপুজার সঙ্গে অথবা 
বাস্তুপুজার সঙ্গে মিলিয়া গিয়া পশ্চিম বধমান অগুলে ভাদ্‌পরব হইয়াছে । 
কোন কোন অগ্ুলে আবার ইন্দ্রুপ্‌জা অগ্রহায়ণ মাসের শদ্য উৎসবের সঙ্গে 
[মালয়া 'গ্য়াছিল। এ উৎসব এখন পশ্চিম বাঙ্গালায় আবিবাহত বালকাদের 
ইতু পৃজায় পারণত । পোষ মাসের উৎসব মান্ভূমে তুস্তু রূপে ভা, পরবের 
প্রাতিদ্বশ্থী হইয়াছে । প:ঃ৯০)। 


পুতুল নাচ, পটুয়া সঙ্গীত ইত্যাঁদর উচ্ভব হীতহাসেরও বণনা করেছেন 
লেখক, উল্লেখ করেছেন ম:খোশ ব্যবহারের প্রসঙ্গ, মকাভিনয়ের প্রসঙ্গ- 


“দেব মাহা ত্বাময় গণীতি দ্ হইলে গেয় বস্তুর 'পণ্টালিকা; অথাৎ পৃতুল 
রুপ (090566) দেখানো হইত ॥ অর্থাং পুতুল নাচের সঙ্গে চালিত নাচ 
গান। পুতুলের অভাবে, ছোট আসর হইলে, পট দেখাইয়া গান 
চলিত, ( পঃ১৯)। 


প্রাগনকালে আমাদের দেশে দ-ইশ্রেণীর নত্যাভিনয় প্রচলিত ছিল। 
পান্রনত্য ও প্রেরণনত্য । পান্ননৃত্যের বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে আচার্য 
সেন জানিয়েছেন, পাত নৃত্যে দেব বা মানব ভূমিকার উপযোগা মুখোশ ও 
সাজ পরা হইত, যেমন এখনো দক্ষিণ পশ্চিম বাঙ্গালায় ও ডীঁড়ষ্যায় “ছো+ 
বা ছোউ+ নাচে দেখা যায়। আচার্য সেন প্রসঙ্গত জানিয়েছেন, “ছো ছোউ 
'শাধ্দ হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে কার ।, আরও অনেক মন্তব্য করেছেন, 
“আমাদের দেশে নাটকাভিনয় রগাঁতির উদ্ভব পুতুল নাচ হইতে ।, 


আচার্ধ সেন বূমুরের উৎপাত্ত সম্পর্কে বলেছেন, “জম্ভলিকা” নাচ 
হইতে আনিয়াছে রাজন্থানঠ বমাল গান। বাঙ্গালায় ইহা একাদিকে 
“ধামালী'তে অপরাদকে 'ঝূমৃর'এ পরিণত (পৃঃ ৯১)। 


লোক সংস্কৃতি চচয়ি আচাষ" ন্ুকুমার সেন ১৮৯ 


ডঃ সেন মনে করেছেন খধাতুসংহারের আঁ উৎস লোকগাঁতি এমনকি 
কালিদাস তাঁর ধাতুসংহারের কজ্পনা লোকগণাঁতি থেকেই পেয়েছিলেন বলে 
1তনি মনে করেছেন। 


খেতি সংহারে নায়ক নায়কার কাছে প্রকাতর বারমাসের ভোগ সম্ভার 
উপাহত হইয়াছে খতুপযাঁয়ের পারবেশনে । বারমাপিয়ায় প্রধানত 'বিরহ- 
ব/থারই ফাঁরাস্ত। কিন্তু ধতুসংহারের সঙ্গে প্রকারান্তরে এই মিল থাকিলেও 
খতুসংহার হইতে সোজান্ুজি আসে নাই । আসিয়াছে প্রাচীনতর লোকগীতি 


হইতে, (পঃ ৯৫ )। 


সেন মশাই ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে সংকলিত ও ভাঙা সংস্কতে রচিত 
“সেকশ,ভোদয়া” গ্রন্থে কয়েকাঁট বাঞ্গালা ছড়া ও গ্রানের সম্ধান যেমন 
পেয়েছেন, তেমনি প্রাচীনতর ভা গানেরও হাদস দিয়েছেন এই গ্রন্থের 
হাদশ পারিচ্ছেদে সংকালত ভাটিয়ালন রাগে গেয় একটি সতগীঁতকে- 


হঙ ঘযৃবতাঁ পাতিয়ে হীন 

গধ্গা সিনাইবাক জাইয়ে দিন । 

দৈব নিয়োজত ছৈল আকাজ 

বায়ু না ভাঙ্গ ছোট গাছ ॥॥ ১॥। 

ছাঁড় দেহ কাজু ম:ঞ জাঙ ঘর 

সাগর মধ্যে লোহার গড় ॥। প্র ইত্যাদি । 


[সিলেটী নাগরী অক্ষরে মযাদ্রুত চন্দ্রমুখীর পাথর উপসংহারে উদ্ধৃত 
ভেলা শাহের একটি প্রাচীন মারফাঁত গান আচার্য সেন মারফতণ গানের 
নদশন স্বরুপ উজ্লেখ করেছেন-_ 


পম্থ নাল নারে আরে মনা 

ভবের জনম ব্রেথা গেল আর ত আসব না। ধূয়া। 
সাধুর পনে পণ্থ লইয়া পদ্থধের কর দিশা 

হারাইলে পণ্যের পন্থ পাইবার নাই আশা । 


সেন মশাই বহু প্রচলিত “সারি” গানের বাৎপাত্তর নির্দেশে করেছেন 
এবং প্রাচীন সারি গানের দ-ষ্টান্তেরও উল্লেখ করেছেন__ 

শাঁড় (প্‌ববত্গের উচ্চারণে সারি?) শব্দের বাাংপাততেই শাড়ি” 
গানের পারচয় লুকানো আছে। প্রকৃত সট্ট (অর্থ আস্কোট শব্দ ) হইতে, 


১৯০ লোক-সংস্কীত £ নানাপ্রস্গ 


বাঙ্গালায় “শাট” (যেমন পাখশাট মালশাট ), “সাড়া ও “শাড়ি? শহ্দগাল 
আসিয়াছে । নৌকার দাঁড় ও স্ুরকি ভাঙ্গা অথবা ছাত পেটানো মজুর 
দাঁড়ের আঘাতের ও হাতুড়ি-পেটার তালে তালে যে ধরনের গান গাহিত 
তাহাই 'শাঁড়” গান”? ( পঃ ৫১৪ )। জয়নারায়ণ ঘোষাল বিরচিত করুণা 
নিধান বলাসে' সংকলিত শাঁড় গানের দন্টান্তও 'দিয়েছেন সুকুমার বাবু-- 


'জলজন্তু ধর্যা বভু করে নৌকা মত রুষ্ণ তাহে মাঝি হন দাঁড় গোপী ষূথ 
কর বৈঠা কঙ্কনেতে বাজিছে পঞ্জান, সপ্তশ্থরে শাড়ি গায় গোপিনী রাঙ্গনী? । 


আজ যে বাউলগান অত্যন্ত জনাপ্রহ্নতার আধকারা, ম্‌লতঃ রবধন্দ্রনাথের 
সহায়তাতেই এর রসসোন্দর্য আস্বাদনের আধকারী হয়েছি আমরা । 
স্বকুমার সেন যথাথ'ই বলেছেন, “তাহার বোধ দিয়েই আমরা বাউল গানের 
অন:ভব গম্য রসের পরিচয় পাইয়াছি ।৮ 

রবীন্দ্রনাথের বহ্‌ গান ও গীতি কাবতায় বাউল গানের ভাবভাঙ্গ ছন্দ 
স্থরের প্রভাব বিষয়েও সেন মশাইয়ের পন্ধানী দ্টি আলোকপাত বঞ্েছে। 
রবান্দুনাথের “তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দলে মোর প্রাণে” “তুম 
আমার আগ্গনাতে ফুঁটয়ে রাখো ফুল” ইত্যাদি গান গুভ্িতে বাউল প্রভাব 
দশ্যমান বলে আমাদের দ.স্টি আকর্ষণ করেছেন। 

উইলিয়াম কেরী রচিত “হীতহাস মালা”য় (১৮১২) বেশ কয়েকটি 
লৌকিক গঙ্প স্থান পেয়েছে । ডঃ সেন এই গ্রন্থটির ইংরাজশীতে অনুবাদ 
করেছেন । (১৯৭৭ )। রেভারেপ্ড লালবিহারী দে রচিত 7011 0916ও 
06 8217£81” পাঠ করে রবাদ্দ্ুনাথ বাংলা রূপকথা ও ছড়ার প্রাত মনোযোগণ 
হন বলে সেনমশাই তাঁর ধারণার কথা ব্যন্ত করেছেনঃ “আমার মনে হয় এই 
বইটি পড়েই রবীশ্দ্রনাথ বাংলা রুপকথা ও ছড়ার কে বিশেষভাবে আকৃষ্ট 
হন এবং “ব:স্টি গড়ে টাপুর টুপুর" ও “সাতভাই চম্পা” কাঁবতা দটি লেখা 
হয়। অবশ্য উল্লেখ করা যায়, সেনমশাইয়ের এই ধারণা তকাতি'ত নয়। 
প্রথম আঁবামশ্র বাংলা ছড়ার সংকলক ও রুপকথার সংকলক রূপে আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের দাবীকে পেন মশাই স্্রপ্রাতিদ্ঠত করেছেন। আশংবাবুর 
“ছেলে-ভুলান ছড়া” এবং 'রাক্ষস-খোক্ষস* ও ভূতপেত্রী'র আনৃপাবিক পরিচয় 
আচার্ধ সেনই প্রথম লিপিবঙ্ধ করেছেন । “গজের গাটছড়া” (১৩৯২) 
গ্রন্থে তাঁকে মন্তব্য করতে দেখা গেছেঃ “ভাষায় আগ্চালক গান পারপ্‌ 
ভাবে বিদ্যমান । সংকলককারণ কিছুমান কাবত্ব করতে চেষ্টা করেন নি। 
আশতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরে অনেক ভাল ভাল রুপকথার সংগ্রহ ও 
সংকলন বার হয়েছে 'কিস্তু সেগুলির কোনাটর ভাষা, ভাঙ্গ ও ভাব আবরুত 


নেই” (প্‌ঃ ১২৩, ১২৫) 


লোক সংস্কৃতি চচয়ি আচাধ সুকুমার সেন ১৯১ 


যে “501019:5” শম্দটির অনুরূপ বাংলা প্রাতশধ্দ নিবচিনে অথবা 
গঠনে লোক সংস্কাতাঁবদ--গণ নানা বিতর্কে যুন্ত হয়েছেন ডঃ সেনকেও দেখা 
গেছে সেই বিতকির অন্যতম শারক রুপে । কেননা তান চ০1110:-এর 
প্রতশন্দ হিসেবে “লোকচষণি »ম্দাটর প্রস্তাব করেছেন। এ পর্যস্ত গেল 
ডঃ সেনের লোক-সংস্কাতি বিষয়ে অনুরাগ ও অন:সম্ধিংসা সম্পাকতি সাধারণ 
আলোচনা । এইবার আমরা লোকসংস্কাত বিষয়ক তাঁর রাঁচিত গুবন্ধগ্ীলর 
উল্লেখ করব তাতে প্রমাণিত হবে বিষয়াট ম্পর্কে তাঁর অনুরাঞ্ত ও চিন্তা 


ভাবনা কত শ্গভশর 'ছিল। 


ক) খগবেদে ঘুম পাড়ানি গান- প্রবাসী ; ভাদ্র ১৩২৮ 

(খ) বাংলার নারধর ভাষা--বঙ্গগয় সাহিত্য পাঁরষদ পান্রকা, ১৫৩৩; 
চতুথ সংখ্যা । 

(গ) পশ্চমবধ্গে প্রাপ্ত একটি গাথা কবিতা--িশ্বভারতাঁ পন্তিকা ; 
১৩৫২। 

(ঘ) লোকসাহত্য--বেতার জগং ; ১৯৫২ 

(ঙ) ছেলে ভুলানো ছড়া_ বেতার জগং ; ১৯৫৩ 

(5) লোকসাহত্ো রূপকথা-বিংশ শতাধ্দী , ১৩৬৩ 

(ছ) প্রবচনের প্রচলন--শাব্দীয় জনসেবক ' ১:৬৫ 

(জ) রংপকথা ও শকুস্তলা 'ব*বভারতণ পাঁন্তকা ; ১৩৬৬ 

ঝ) লোকসাহিত্যের ভাষা-বেতার জগং ; ৭ই জুনঃ ১৮৭৭ 

(9) গঞ্পের গাঁট ছড়া_ শারদীয় আনশ্দবাজার ; ১৫৮৪ 

(উ) রবান্দ্রনাথ ও গ্রীমের একটি গঙ্গ অম.ত ; ২৬শে বৈশাখ, ১৩৭৬ 

(ঠ) লোকসাহত্যের ভাষা প-্ব লো-সং ; জুলাই ১৯৭৩ 

(ড) ছড়ার ছোড়ান - বেতার জগং; 5০ বষ" ; ২০ সংখ্যা। 

(ঢ) লৌকিক গাথা- মধৃপণণ ; বসম্ত সংকলন । ১৩৬৬ 

(ণ) বেটা কতাঁ ও শাশুড়ী গিল্লশ- ঈগল ; ভাদ্র, ১৯৮৬ 

(ত) পাওয়া ও হারিয়ে যাওয়া--আনন্দবাজার পান্রকা, বার্ধক সংখ্যা ; 
১৩৮৪। 

লোক সংস্কাতি বিষয়ে আচায সেন ইংরাজীতেও একাধিক প্রবন্ধ 
লিখেছেন । যেমন £ 

(8) ড/010615+5 10181606 10 862108211৮7, [0,107 ৬০01, 4৬112 
1929, 

(0) 010 10216 380 £200100 01 010 7610762911 110608006 
"৮৮176 ৬1356, 31591910 0081661155 ০5) 2948 - 181৯ 1949, 


১৯২ লোক-সংস্কৃতি £ নানাপ্রসঙ্গ 


আমাদের ঘুম পাড়ানি ছড়ার প্রাচীনতম নিদর্শন যে খণ্বেদে বতমান 
সে তথ্যের সংবাদ সুকুমার বাবুর মাধমেই জানা গেছে। অথাৎ ঘুম 
পাড়ানি ছড়ার আস্তত্ব যে স্ুপ্রাচখন, 'নতাস্ত অবরচিশন কালের রচনা এগাল 
নয়, এ বিষয়ে আমরা তাঁর মাধ্যমেই সুনিশ্চিত হবার সুযোগ পেয়েছি । 
তদুপণর যে বেদকে আমরা বাল অপৌরহষেয়, সেই যেদেও যে লৌকিক রচনা 
স্থান পেয়েছে এ তথ্যের এাততহাসক গুরুত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই। 
১৩২৮ বঙ্গান্দের ভাদ্র সংখ্যার প্রবাসগীতে খাঞ্বেদে ঘুম পাড়ানো গান” 
নবন্ধে সুকুমার বাব বলেছেন, “খঞ্বেদের মধো কতকগবীল লৌকিক কাবতা 
আছে। তাহাদের মধো কোনটি রোগ আরাম করিবার, কোনটি শত্রুর 
দ্বরাভপাঁম্ধ ব্যর্থ কারবার, কোনটি অমঙ্গল দূর করিবার এবং কোনাটি 
হারানো গর ফিরিয়া পাইবার উদ্দেশ্যে রাঁচত মন্ত্র; প্রকৃতপক্ষে এই 'বিষয়- 
গল অথব" বেদের নিজস্ব । খাগ্বেদের বেশশর ভাগ মন্ুই দেবতার উদ্দেশে 
জ্ঞাপন ও যাগাদির জন্য রচিত। সুতরাং তাহার মধ্যে কবির তাৎক্কণিক 
অবস্থার বিষয় কিছু জানা যায় না। এইরূপ কবিতাগুপলির ৭ম মণ্ডলের 


&& সনন্তাটি একটি ঘুম পাড়াইবার মন্ত্র ; - 


“সস্তু মাতা সস্তু পিতা বস্তু *বা স্বন্তু 'বিশপাঁত £ 
সংসন্তু সবে জ্ঞাতয়ঃ সম্তভয়ম: ভিতো জনঃ॥ ৫ ॥ 


অর্থ হল? “মাতা 'নাদ্রুত থাকুন, পিতা 'নাদ্রুত থাকুন, কুকুর 'নাদ্রিত 
হউক, পিতামহ 'নাদ্রুত থাকুন, চা'রাদকের লোকসব 'নাদ্রত থাকুক ।” 


সাহিত্য পরিষদ পান্রিকায় প্রকাশিত 'বাঙ্গালার নারীর ভাষা' শঈর্ধক 
প্রবন্ধে আচার্ধ সেন কেবল, ভাষাতাত্বক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন নি, 
মূলত: পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হাবড়া, হুগলী, বর্ধমান” ২৪ পরগণার 
মেয়েদের ব্যবদ্ধত ভাষার বৈশিঘ্ট্য নিয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন 
লেখক । সেইপঞ্গে আমরা উপাঁর পাওনা হসেবে পাই রাঁসক সমালোচক 
আকুমার সেনের অনাবিধ পরিচয় । প্রবম্ধাটির উপসংহারে ১৭ট প্রবাদ 
সংকলিত হয়েছে, সংকলিত হয়েছে একাধিক ছড়াও। ছড়ার মধ্য 'দিয়ে 
আমাদের মেয়েদের যে পরিচয় উপস্থাপিত, তার বৈশিষ্ট্য বিষয়ে সচেতন 
লেখকের তীক্ষ মন্তব্যটি উদ্ধারযোগ্য, বাগুলার মেয়েদের নঙ্কীণতা যেমন, 
প্রাতিবেশিনীর উপর হিংসা আর বিদ্রুপ, বাপের ঘর থেকে সদ্য বিচ্ছিন্ন 
নববধূর প্রতি উপেক্ষা ও স্নেহহীনতা, সতগনের প্রাত হিংম্রভাব, ঘর- 
জামাইয়ের উপর অশ্রদ্ধা, নবাবিবাহিত পুত্রের উপর মায়ের সতক দ:ষ্টি-- 
এইসব এই ছড়াগুলির মধ্য থেকে ফুটে বেরোয়। বাগুলার মায়েদের ফে 


লোক সংস্কাতি চচয়ি আচার স্থকুমার সেন ১৯৩ 


স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় আমরা “ছেলে ভুলানো ছড়ার পাই, সেই 
মাতৃহাদয়ের স্নেহধারা এগুলির মধ্যে ল-প্ত হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয় ।, 


কলকাতা বিশ্ববিদালয় থেকে প্রকাশিত ৭7০03108106 076 
[67810096190 06 1,০006:5-এর অষ্টাদশ খণ্ডে (১৯২৮) ডঃ সেন £ 010610%5 
[0151606 1) 30178811 নাথে একটি দশঘ" মননশীল প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 
এই প্রবন্ধে লেখক ৩১০ট প্রবাদ বিষয় অনুসারে সংকলিত করেছেন এবং 
এগুলির ইংরাজণ অনুবাদও প্রদত্ত হয়েছে । এ ছাড়াও প্রাচীন বাংলা 
সাছিতা থেকে সংগৃহীত ২৫টি প্রবাদের ইংরাজ? অনুবাদ লেখক উপাম্থত 
করেছেন । 


বেতার জগতে' (১৯১৫২) আচার সেন 'লিখোছলেন 'লোকসা'হিত্য' 
প্রবম্ধাট। এ একই পান্রকায় (১৯৪৩) লিখেছিলেন আর একটি প্রবন্ধ, 
“ছেলে ভুলানো ছড়া'। এই দুটি রচনাই পরবতশ* কালে “বচিন্ত সাহত্য* 
( ২য় খণ্ড ১৩৬৩) গ্রন্থে বিধৃত হয়। গলোকসাহিত্যে” ছড়ার মধ্যেই লেখক 
সর্বকালের আম কাঁধতার বীজের সন্ধান পেয়েছেন ॥ মন্তব্য করেছেন 
“আদ মানব জননীর কণ্ঠের অথ্হীন ছড়ার টানা স্বর ছন্দের জন্ম 
দিয়েছে ।' 

ছড়ার সঙ্গে কবিতার পার্থক্য টানতে গিয়ে লেখক চমৎকার ভাবে 
বলেছেন, “সাধারণ কাঁবতায় লেখবার সময় কাঁবর কল্পনা 'বিচরণ করে ভাব 
থেকে রূপে, রস থেকে ভাষায় । ছড়া কাঁবতায় লেখকের কজ্পনা যায় রূপ 
থেকে ভাবে, ভাষা থেকে রসে) 


বেশ কিছু ছড়ার দণ্টান্তে লেখক বাঙ্গালীর পারিবারিক জখবন, তথা 
সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোকপাত করেছেন । 


“লোকসাহত্যের ভাষা” প্রবন্ধটির প্রকাশস্থল “বেতারজগৎ (৭ই জুন, 
১৯৭৭ )। অনেকের মনে এরকম একটা ধারণা আছে যে-লোকসাহিত্যের 
পথক কোন ভাষা বৈশিষ্ট্য নেই। প্রবীণ ভাষাতাত্বিক তাঁর প্রবন্ধের 
প্রথমেই সেই বিহ্বান্তর নিরসন করেছেন । 

“লোক-সাহিত্যের ভাষা ও লাধারণ সাহত্যের ভাষা বাইরের দষ্টিতে 
এক। বাংলা দেশের লোক সাহত্যের ভাষাও বাংলা, সাধারণ সাহত্যের 
ভাষাও বাংলা । তাহলে আলাঘা করে লোক-নাহত্যের ভাষা বাল কেন? বলি 
এইজন্যে ষে দুটি ভাষা সব্দা এক ছাঁচে গড়া নয়, তাই লোক-সাহিত্যের 
বন্তু বাদ তা খাঁট অর্থাৎ সাক্ষাৎ লোকমুখ থেকে আবকুত ভাবে ধরা হয় 
তবে সব অন্চলের বাংলা ভাষীদের সহজে ও পবা বোধগম্য নাও হতে পারে ॥ 


লোক--১৩ 


১৯৪ লোক-সংস্কাত £ নানাপ্রসঙ্গ 


অর্থাৎ লোক-সাহিত্যের ভাষা উপভাধষা (ডায়ালেকট ) অনুসারী । শুধু 
তাই নয়, সে ভাষায় প্রায়ই উপভাষার এমনাঁক নিভাষার ( অাঁং ব্যান্তগত 
[বশিষ্টতার ) ছাপও মেলে । সুতরাং বলতে পারি, সাধারণ সাহিত্যের ভাষা 
থেকে লোক-সাহত্যের ভাষার জাত আলাদা নয়; তবে পাঁতি আলাদা । 


আকুমার বাবু স্বীকার করেছেন লোক-সাহিত্যের ছড়ায় এমন কিছু 
শঙ্দ ব্যবহ্ধত হয়েছে, যেগুলির অর্থভে্ অসম্ভব । আরও বলেছেন 
লোকগজ্গে বৌচত্য আঁধক হলেও” “ভাষার দিক দিয়ে ছড়ার তুলনায় এতে 
গোলমাল খুব কম ।' কেন কম, তারও চমৎকার যশ্ন্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা উপস্থাপিত 
করেছেন প্রবীণ চিন্তাবিদ লেখক, “ছড়া ও গল্প দুইয়ের বাহন মুখ । তবে 
দুইয়ের শ্রোতার আসর ভিন্ন রকম। ছড়ার শ্রোতা সাধারণতঃ একজন, 
িশেষ করে ঘুমপাড়ানিতে । আর বন্তা ও শ্রোতা দুজনেই ঘুমের উপাসক, 
একজন খারছ্দার, আর একজন দালাল । তাই ছড়ায় ভাষার ছন্দে বন্তার 
সতর্কতার প্রয়োজন নেই । গজ্পের বস্তাও একজন, তবে শ্রোতা একজন 
'ছতে পারেঃ অনেকজন হতে পারে। গল্প শোনবার সময় শ্রোতা 'নিদ্রাতুর 
থাকে না, বর গজ্পের রসে তার ঘুমের ভাব কেটে যায়। সে কান পেতে 
মন 'দিয়ে শুনতে শুনতে ঘুমকে তাড়িয়ে রাখে । বস্তা বেফাঁস কিছ বললে 
প্রশ্ন করে। এই জন্যে গঞ্গ বাঁলয়েকে সতকণ থাকতে হয়। প্রধানত সেই 
কারণে ছেলে ভুলানো গঙ্গে বা রূপকথায় ভাষার বৈষম্য নেই। তবে 
উপভাষাগত বৌশম্ট্য অবশাই আছে এবং থাকাও উচিত ।' 

লোক-সাহত্যে গাথা* শীর্ষক প্রবম্ধাটর প্রকাশ ম্ছলও “বেতার জগৎ, 
পন্বিকা (১৯৪০ )। পরবতাঁকালে এই প্রবষ্ধাট ণবচিন্ত সাহিত্যের ২য় খণ্ডের 
অন্তভুন্ত হয় (১৩৬৩)। প্রবন্ধাটিতে লেখক বাঁকুড়া জেলা থেকে প্রাপ্ত 
একটি প্রাচীন ভাদগানের উল্লেখ করেছেন । লোক-সাছিত্যের দ:ট লক্ষণের 
ওপর লেখক বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন । একটি লক্ষণকে লেখক 
বলেছেন জৈব । এই বৈশিষ্ট্যের জোরেই অতাঁতের সঙ্গে বর্তমান তথা 
সমসাময়িকতার সংযোগন্রক্ষার প্রাণতা বিশেষভাবে লক্ষণণয়। লেখকের 
বস্তব্য অনুযায়ী এক্ষেত্রে “লোক-সাহত্যের ঝোঁক পড়েছে 'লোক'এর উপর, 
'সাহিত্য'-এর উপর নয়।, 

“গজের গট ছড়া” প্রবম্ধাটর প্রকাশ স্থল শারদীয় আনন্দবাজার পন্তিকা 
(১৩৮৪ )। এই প্রবন্ধে লেখক একি বাংলা লৌকিক গঙ্গের সঙ্গে দুটি 
জামান গঞ্জের তুলনামমলক আলোচনার প্রবৃত্ত হয়েছেন। বাংলা গঞ্পাটির 
ঈ্ংগ্রাহছক ছিলেন 40512100096 ০06 036 86108811 1.91780986” রচয্লিতা 
হ্যালহেড । গঙ্পাট ১৮০০ প্রণন্টাব্দের পুবেই লংগৃহণত হয়েছিল । 


লোক সংস্কৃত চচ্লি আচার্ধ শ্ুকুমার সেন ১৯৫ 


“ঈগল” পন্লিকার তৃতায় বষের ওয় সংখ্যায় (১৯৭১) প্রকাশিত “বেটা 
কতাঁ ও শাশুড়ী গিমণী* শীষধক ক্ষুদ্র রচনাঁটিতেও লেখককে তুলনামলক 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে দেখা গেছে । উইলিয়াম কেরণর “ইতিহাস মালা" 
(১৬১২) সংকলিত একি গঞ্পের সঞ্গে একটি জামনি গল্পের তুলনা 
করেছেন এবং প্রতিপাদ্য করেছেন গল্পটির উৎস ভূমি বাংলাদেশ । 


লোক-সংস্কীতি যে আচাধ“ সেনের প্রিয় 'বিষয় ছিল, তার অন্য প্রমাণও 
রয়েছে । বেশ কয়েকটি লোক-সংস্বৃখত 'বিষয়ক গ্রম্থের ভুমিকা তান রচনা 
করেছেন এবং সেইসব ভুমিকাতেও অনেক নূতন কথা, ব্যাখ্যা তিনি 
দিয়েছেন । তাছাড়া বেশ কয়েকজন গবেষক তাঁর অধশনে লোক-সংস্কাতর 
1বভিন্ন দিক নয়ে গবেষণাও করেছেন । 

ডঃ ভবতারণ দত্ত আচাষ“ সেনের অধাঁনে “বাংলাদেশের ছড়া” (১৩৭৭) 
নিয়ে গবেষণা করেছেন । “বাংলা দেশের ছড়া? গ্রদ্থাটির ভূমিকায় আচায' 
সেন 'ছড়া” শখ্দটির ব2যাংপাত্তি দিয়েছেন । বলেছেন, ছড়া শখ্দটি পুরানো, 
কিন্তু এ অর্থে নয়। কাঁবতা, কাবিতাছন্্। কবিতা ছন্রাংশ অর্থে শব্দটির 
ব্যধহার উনবিংশ শতাম্দীর আগে পাই নি। তবে লোক ব্যবহারে এ অথ. 
ছিল সন্দেহে নেই। সাধারণ লোক গদ্য জানত না, “পদ্য শব্দও অপারিচিত 
ছিল। মঞ্গলগান, পাঁচালি, যান্রা, কথকতায় গদ্য কিছ; থাকলে তা শুধু 
গায়েন কথকদের মস্তবো, সুতরাং তা সাধারণ শ্রোতার মনোযোগ টানত না। 
যা টানত তা হল গান আর কবিতা ছন্র, অথবা কাঁবতা ছত্রের অংশ আবাত্ত। 
এই শেষোল্তই গ্ছড়া”। শব্দাটর দই প্রাতগ্ঠিত অর্থ। (১) প্রকণ' বা 
বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো ; (২) গ্রাথত গাঁথা মালা ছড়া পরে অথ" হল ছু্টকো 
ছন্দময় রচনা । এই গ্রদ্থের “শশহবেছ” শীর্ষক ভূমিকাংশে লেখক ছড়াকে 
যে 'তিনাট শ্রেণীতে িভন্ত করার কথা জানিয়েছেন তা হল “ধম পাড়ানি' 
“মন ভোলানি' ও খেলা চালান" । এই বিভাগ তিনি করেছেন শ্রোতার বল্নস 
এবং বস্তার অথবা শ্রোতার অথবা উভয়েরই প্রয়োজনের নিরিখে । 


ডঃ কমলেশ চট্টোপাধ্যায় রাঁচত “বাংলা সাহত্যে মিথের ব্যবহার 
বুদ্ধদেব বসুর “িপস্বী ও তরঙ্গনী'র ভূমিকা (১৯৬০) গ্রম্থের দু'চার 
কথায় সৃকৃ্মার বাবু মিথের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, *প্রাচীনতম 
মানৃষের ধমশীবশ্বাস প্রণোদিত অলৌকিক রসের ঘটনানিভ'র কাঁহন? মালার 
নামই 'মিথ।” 

ডঃ রাঁফকূল ইসলাম আচার্য সেনের তত্বাবধানে গবেষণা করেছেন 
লোকগম্প 'নয়ে। তাঁর বিষয় হল পনন্ন দামোদরের লোকগজপ ।* গ্রম্থের 
সংক্ষিপ্ত ভুমিকায় আচার্য সেন জানিয়েছেন, হুগলী ও বর্ধমান জেলার নিম 


১৯৬ লোক-সংস্কাতি £ নানাপ্রসঙ্গ 


দামোদর অগুল লৌকিক গঙ্পের খান বিশেষ। উইলিয়াম কের সপাঁদিত 
“ইতিহাস মালায় (১৮১২) এতদণ্চলের বেশ কিছ; গঞ্প গ্রাথত হয়েছে 
বলে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। লালবিহারদে'র “ফোকটেলস: অব- 
বেঙ্গলে' ও এই অঞ্লের কিছ লৌকিক গঞঙ্প সংকলিত হয়েছে । 


[বমলকুমার মুখোপাধ্যায় রাঁচত 'বাঙুলার গ্রাম্য ছড়া” (১৯৭৩) 
গ্রন্থের ভূমিকা সুকুমার সেনের । ভূমিকায় তিনি ক্াত্তিবাসের কারণে এদেশে 
রাম কাহিনী বহুল প্রচারিত হওয়া সত্তেও বাংলা দেশের ছড়ায় কৃষ্ককাহিন? 
এবং 'শিবকথার প্রাচ্যের কারণ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। বতমান 
লেখকের বাংলা লোকসাহত্য চচরি হীতহাসে'র (১৯৭৭) প্রস্তাবনায় 
আচাষ' সেন বাংলায় লোকশ্সাহিতা চর্গার ইতিহাস যে সুপ্রাচীন, একেবারে 
গ্রম ভায়েদের গঙ্গমালার ১ম খণ্ড প্রকাশের (১৮১২) সমসাময়িক, সেই 
[বিষয়ে এীতহাসিক তথ্য প্রদান করেছেন, আর সেইসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 
“আমাদের লোক-সাহত্য চচয়ি হাতে খাঁড় দিয়ে গিয়োছলেন রবীন্দ্রনাথ । 
শুধু হাতে খাঁড় নয়, এাবষয়ে আমাদের গায়ন্রণ মন্ত্ও কানে দিয়ে গেছেন ॥” 


মতপ্রণীত “বাংলা প্রবাদে স্থান কাল পান্রে”র (১৯৭৯) ভূমিকাও সুকুমার 
সেনের। সেনমশাই ভুমিকায় একট প্রচালত বাংলা ছড়ার নংতন ব্যাখ্যা 
দান করায় ভূমিকাটি বিশেষ তাৎপর্য মণ্ডিত হয়ে উঠেছে । ণবন্টি পড়ে 
টাপুর টুপুর নদী এল বান" শীর্ধক ছড়াটিতে যে তিন কন্যার উল্লেখ আছে, 
সুকুমার সেনের মতে তাঁরা হলেন যথাক্রমে চণ্ডী বা কেতকা, গঙ্গা এবং সতণ। 
ছড়াটর নায়ক স্য়ং শিব, অন্য কেউ নন। 

ডঃ িহর চৌধুরী কামিল্যা রচিত 'রাটের পরণপুরূষ পৃজা” (১৯৭৯) 
গ্রদ্থের উদ্বোধন” অংশে আচারদেব গ্রন্থে সংকাঁলত গঞ্পগূলি প্রাচীন 
এীতহ্য থেকে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন। লখন মাঝিকে রামকথার 
আভনব রূপান্তর বলে মন্তব্য করেছেন। প্রচালত শীত বসন্তের কাহিনীর 
সঙ্গেও সাদংশ্যের সন্ধান করেছেন । 


পাঁরশেষে তাই বলতে হয় বাংলা লোকসংস্কাতি চচাঁয় আচাষ" লুক্মার 
সেনের স্থান আত গঃরযত্বপূর্ণ। তাঁর ভুমিকাকে বাদ দিয়ে বা লঘু করে 
[বজ্ঞানানষ্ঠ ভাবে বাংলার লোকসংক্কাতি চচরি ইত্হান রচনা অসম্ডব। 


